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কয়েকটি কথা ঃ 


পৃথিবীর ইতিহাস জলের ইতিহাসকে বাদ দিয়ে আলোচনা করা যায় না । 
তাই, যাঁদ কোনো বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করা যায় অন্য কোনো গ্রহে প্রাণের 
আন্তত্ব সম্পকে তাহলে তিনি প্রথমেই দেখবেন সেই গ্রহে জল আছে {কনা । 
কেননা জল না থাকলে প্রাণের আবির্ভাব হয় না এই জন্যেই জলের অপর 
নাম জীবন। এই জসই অতাঁতে আমাদের পাঁথবার রূপান্তর ঘাঁটয়েছে, এখনও 
ঘটাচ্ছে । 

এই জলে ক্ষত আরোগ্য হয়, মৃত পায় জীবন পাঁথবীতে জীবনের যে 
প্রবাহ চলেছে তাতে রয়েছে “অমতবারির” স্নিগ্ধ সিণ্ডন। চারিদিকের সবুজ 
বনানীর ঢেউ, পণ্ষ্পিত মাঠের বর্ণসূধমা, নৌকবহারের দুরন্ত আবেগ, শীতের 
গ্কোঁটং-এর উল্লাস--সবই তো জলের দৌলতে ৷ স:তরাং এমন এক পাথবাঁর 
কথা আমরা ভাবতে পারি না যেখানে জল নেই ॥ 

জলের প্রয়োজনের কথা আমরা কখনও অস্বীকার করতে পার না। কেননা 
জল হলো পাঁথবার মহন্তম রাসায়ানক পদার্থ । প্রাকীতক কোনো প্রাক্রয়াই জল 
ছাড়া সংঘাঁটত হতে পারে না । নতুন শিলা গঠনের, কোনো নতুন খাঁনজের 
আবিভণবে কিম্বা উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের 1বাচন্ল জটিল জৈব রাসায়নিক 'বাকিয়ায় 
জলের প্রয়োজন অপাঁরহার্য। এই কারণেই জল সম্পকে বিজ্ঞানীদের অসাম 
কৌতুহল। 

বিজ্ঞানীদের কাছ থেকেই আমরা জানতে পেরোঁছ জলের স্বভাব-্ধর্মের 
কথা । জলের মেজাজ যেমন 'বাচন্র তেমান বিস্ময়কর । তা না হলে জলে 
বরফ ভাসে কি কোরে? পাঁথবীতে এমন কোনো পদার্থ নেই যার মেজাজ 
জলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে । জনের বাচত্র রূপ আর (বাচন মেজাজের 
কথাই এখানে আলোচিত হয়েছে। এতে যাঁদ জলের স্বাদ আর তৃষ্ণা মেটে 
তাহলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব । 

আন্তারিক শুভেচ্ছা জানা শ্রীসপ্রয় করকে যানি যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে এই 
কাজে ব্রতী হয়েছেন । শ্রীআঁশস বর্ধন পাঁরশ্রম করেছেন, সুতরাং তার প্রাত 
রইল আমার প্রীত । ছাব আঁকার কাজ করেছেন শ্রীসোমনাথ রায়, শ্ান্তনাথ 
প্রেস ও 'প্রিণ্টওাঁরয়েণ্টের কর্মারা কাজ করে বইটি প্রকাশ করেছেন_এ'দের 
সকলকেই আমার প্রীত ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
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জল {ক? 

বিজ্ঞানীরা জনকে 20 বলেন কেন £ 

কত জল আছে পাঁথবীতে ? 

পথবীতে কত ধরনের জল আছে? 

খর জল কাকে বলে? 

বরফ জলে ভাসে কেন ? 

প্রচণ্ড শীতে জলের পাইপ ফেটে যায় কেন? 
হিমবাহ জণ্রণশীল কেন ? 

গিমশৈল কি? 

ম্ঘস:ঞ্ট হয় কেন ? 
কোথায় কোথায় সব থেকে বেশ বাঁ্টপাত হয়? 
1শিলাবহান্ট কাকে বলে? 

কাকে বলে তুষার ? 

1শাশরাবণ্দ; কি £ 

কুয়াশা কাকে বলে? 

সম.দ্রের জল লোনা কেন? 

আৰ্দ্ৰতা কি? 

আতে'জীয় কমপ ও প্রস্নবণের মধ্যে পাৰ্থক্য কি 
উঞ্চ প্রসবণ কি? 

জলন্তম্ভ কি? 

জলপ্রপাত কি ? 

হুদ কাকে বলে? 

জল দুষণ কাকে বলে? 

ত্যাঁসড বাষ্ট কি? 
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জল কি? 


সুদুর কোনো গ্রহে প্রাণের আঁন্তত্ব আছে {ক না, এ’কথাটা কোনো 
{জ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি প্রথমেই চিন্তা করবেনঃ সেই গ্রহে জল 
আছে ক না? কেননা জল ছাড়া যেমন জীবনের আজভিত্ব সম্ভব নয়, তেমনি 
জলের কোনো 1বিকল্পও নেই । এই কারণেই জলের অপর নাম জীবন ৷ 

জলের স্বাদ নেই, গন্ধ নেই, বর্ণ নেই ৷ আমাদের পাঁথবাটা তো বোশর 
ভাগ জলে ভরা ৷ পাঁথবীর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল ৷ এই কারণেই, 
প্রাণ? ও উীদ্ভর দেহে জলের আধিক্য । মানুষের দেহে প্রায় শতকরা ৭১ ভাগ 
জল ৷ সংতরাং একথাটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রাণী ও উাঁদ্ভদের কাছে জল 
হলো অপারহাৰ্য । আমরা যে খাদ্য খাই তা কখনই পারপাক হৃত না, যাদ না 
সেই খাদ্য জলে গুলে যেতো ৷ জল হলো সব চেয়ে বড় দ্রাবক। প্রাণী ও. 
উদ্ভিদ কোষ দলা পাঁকয়ে গড়ে তোলে টিসু বা কলা; আর এই টিস তেই 
থাকে জলের আঁ্তত্ব । 

আমরা ডাগার মানুষ । পাঁথবীর জলের পারমাণ ও গু:রংত্ব যে কত তা 
আমরা সহজে উপলাব্ধ করতে পারি না । তবে জল যে নানা রঃপ ধরে আমাদের 
চারাদকে রয়েছে সেটা আমরা জান । ভূ-পৃণ্যে, মাটির তলায় এমন ক বাতাসেও 
মিশে রয়েছে জল । 

জলের উপাদান ক কি? জল হলো যৌগিক পদাৰ্থ । দি পদার্থের 
সমন্বয়ে জলের সংচ্ট । একাঁট হলো সব চেয়ে হালকা গ্যাস_ হাইড্রোজেন, 
অপরাট হলো বেশ সক্রিয় গ্যাস__আঁক্পজেন । যখন আঁক্সজেনে হাইড্রোজেন গ্যাস 
পোড়ানো হয় তখনই সর্ট হয় জল । কিন্ত; জলের ধর্মে না আছে হাইড্রোজেন 
না আছে আক্সিজেন ৷ জলের নিজগ্ব ধর্ম আছে; অর্থাৎ জল ঠিক জলের মত । 

যার আকার আয়তন ও ওজন আছে তাকে বলে পদার্থ । বেশীর ভাগ 
পদার্থের মতই জলের তিনাঁট র:গ ৷ জলকে আমরা তরল রূপেই দেখতে 
তভ্যন্ত; জল যখন কাঠন অবস্থায় থাকে তখন তাকে বলে বরফ ; আর জল 
যখন গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে তখন তাকে বলে জলীয় বাচ্প। জল যে 


২ : জল 


কখন কোন রূপ নিয়ে থাকবে তা মূলত নির্ভর করবে উষ্ণতার হ্রাস-বংদ্ধির 
ওপর । 

০” সৌঁণ্টগ্রেডে অথবা ৩২* ফারেনহাইট উষ্ণতায় জল তরল অবস্থা থেকে 
কাঁঠন অবস্থায় রুপান্তীরত হয় । এটাই জলের হিমাঙ্ক। আবার ১০০+ সৌন্টি- 
গ্রেডে অথবা ২১২” ফারেনহাইটে জল তরল অবস্থা থেকে বাম্পীয় অবস্থায় 
রুপান্তীরত হয় ॥ এটা হলো জলের স্ফুটনাৎ্ক । আমাদের চোখে-দেখা তরল 


জলের রুপ 
জল যখন বাহ্পীয় আকারে চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে যায় তখনকার সেই 
অবস্থাকে বলে বাচ্পীয়ভবন ৷ 


কোনো একটা গরম ঘর যাঁদ এক খণ্ড বরফ আনা হয় তাহলে দেখা যাবে যে 
সেটা গলতে গলতে তরল হয়ে যাচ্ছে ৷ এখন ঘরটা যাঁদ আরও গরম হয় অথাৎ 
ঘরের উষ্ণতা যাঁদ স্ফুটনাণ্কের মত হয় তাহলে তরল পদার্থ শেষ পৰ্যন্ত জলীয় 
বাষ্পতে রঃপান্তারত হয়ে যাবে। কিন্তু জল যখন ঠাণ্ডা হতে থাকে ৰ 
ঠিক হিমাঞ্কের কাছাকাছি অবস্থায় এসে তার সম্প্রসারণ ঘটে। আব৷ 
বরফ যখন গলতে শর; করে তখন প্রথমেই ঘটে সত্কোচন তারপর 2 


জল ৩ 
বাড়ালে আবার সম্প্রসারণ ঘটে। ৪" সৌন্টগ্রেডে জলের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য 
ধরা পড়ে। 

প্রকৃতির রাজ্যে আমরা যে জল পাই তা কিন্ত: সম্পূর্ণ বিশহুদ্ধ অবস্থায় 
থাকে না। নানা ধরনের খানজ পদার্থ গ্যাস ও জৈব বস্তু জলে দ্রবীভূত 
অবস্থায় থাকে । 


বিজ্ঞানীরা জলকে ১০ বলেন কেন? 


জল ছাড়া প্রাণী বা উদ্ভিদের বেচে থাকা সম্ভব নয়। আমাদের এই 
পৃথবীতে জলের কোনো িকজ্পও নেই। এই কারণেই জলের অপর নাম 
জীবন। 

রসায়নবিদরা কিন্তু জলকে একটি সংকেত চিহ্ন দিয়ে পাঁরচয় “করিয়ে দেন । 
তাঁরা জলকে বলেন, 750. লু বণ্ণট হলো হাইড্রোজেনের, 0 বণণট হলো 
আঁক্সজেনের অর্থাৎ হাইড্রোজেন আক্সজেনে লে-মিশে জন উৎপন্ন করে । 

প্রাতাঁট ভাষায় নিজদ্ব বৰ্ণমালা আছে। এই বর্ণমালার সাহায্য নিয়ে শব্দ 
গঠন এবং শব্দগুলোকে সাজয়ে-গঃহিয়ে বাক্য গঠন করা হয়। তেমান আমাদের 
বাহ্য জগৎএ রয়েছে অনেক মৌলক পদার্থ এবং প্রত্যেকাঁট মৌলিক পদার্থের 
আলাদা আলাদা সংকেত চিহ্ন দিয়েছেন রসায়নাবদরা । যেমন, 

- হাইড্রোজেন; _ চ1০-হিলিয়ামঃ (কার্বন; ০ ক্লোরিন? 
বছর সিয়াম 5 চট'০ লোহা; 20 দণ্তা ইত্যাদি । 

এই সব মৌলক পদার্থগীল কখনও একা একা থাকে আবার কখনও 
অন্য সৌলক পদাথের সঙ্গে মিলেনীমশে তৈরী করে নানা ধরনের যোগক 
পদার্থ । আমাদের পৃথবীতে বহু বাচত্র যৌগক পদার্থ রয়েছে । জল হলো 
যৌগিক পদার্থ কেননা হাইড্রোজেন ও আক্সজেন মিলেএমশে উৎপন্ন হয়েছে 
জলের ৷ 

হাইড্রোজেন সব চেয়ে হালকা গ্যাস কিন্ত: আক্সিজেন বেশ সক্রিয় । আক্সঞেনে 
হাইড্রোজেন গ্য।স পোড়ালে জল তৈরা হয় । মিলনের এই ধরনকে বলে রাসায়নিক 


৪ জল 


বিক্রিয়া ৷ কি রসায়নাবদরা বলছেন, মিলনের একটা নাদিণ্ট নিয়মকানুন 

অছে। স:তরাং হাইড্রোজেন ও আঁঝজেনের মিলনটা সহজ ধরনের নয় । 
যে-কোনা পদার্থের ক্ষুদ্রতম আস্তিক কণাকে বলে প্রমাণ; । পরগাণুরা মিলে 

হয় ভণদ। অণ্নরাই মিলেমিশে পদার্থের রূপ দেয়। রাসায়নাবদ:রা বলছেন, 


জলের সংকেত চিহ্ন 


পরমাণুর কিন্তু নির্বিচারে এলোমেলোভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলতে পারে না। 
প্রতিটি পদার্থের পরমাণরো অন্য পদার্থের পরমাণুদের সঙ্গে আনদুপাতিক 
হারে মিলিত হয়। পাকাপাকিভাবে এই যে আন;পাঁতিক হার পদার্থের 
মেলবন্ধনে বর্তমান থাকে তা প্রকৃতি রাজ্যের নি্দিণ্ট নিয়ম অনুযায়ী 
ঘটছে ৷ ৰু 

তাহলে দেখা যাচ্ছে হাইড্রোজেনের দুটি পরমাণ; আঁক্পজেনের একটি 
পরমাণুর সঙ্গে মিলতে সক্ষম। আর এটাই হলো হাইড্রোজেন ও আঁব্সজেন 
পরমাণুর মিলনের আনুপাতিক হার । 


জল যোগক পদার্থ এবং জলের নিজস্ব ধর্ম আছে । জলের প্রত্যেক অণতে 
জলের ধর্ম থাকবেই, কিন্তু তাতে না থাকবে হাইড্রোজেনের ধর্ম, না থাকবে 


জল - € 


আঁঝকhজেনের ধর্ম ৷ এক হিসাবে জলের পরমাণ; নেই, কেননা হাইড্রোজেন ও 
আঁক্পজেনের পরমাণুরা রাসায়নিক বিক্িয়ায় উৎপন্ন করেছে জল । 
জলের সঙ্কেত চিহ্ন তাই 750. 


কত জল আছে পৃথিবীতে ? 


জল আছে বলেই আমাদের পাঁথবাতে প্রাণের লীলা চলছে । পশন্পাখ 
থেকে গাছ-গাছালি জল ছাড়া বাঁচতে পারত না। অবশ্য মানুষের জীবন 
ধারণের কথাটাও বাদ পড়ছে না। আদলে জল ছাড়া প্রাণ বাঁচে না। তাছাড়া 
পৃথিবীর আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছে জল । উষ্ণতার তারতম্য অনুযায়ী জল 


বাভিন্ন রূপ নিয়ে পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে । তাই জলের আর এক নাম 
'জীবন॥ 

গর্থবীতে তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। জল আছে সমদ্রে দে 
জল আছে নদী-নালা ও খাল-বিলেতে । পর্বতের চুড়ায় জল রয়েছে তুষার হয়ে, 


জল 


উত্তর দক্ষণ মেরুতে বরফ হয়ে । আবহমণ্ডলে জল মেঘ হয়ে রয়েছে । স্থল 
ভাগের প্রায় এক-পণ্মাংশ তৃষারে-বরফে ঢাকা আর অর্ধেকটা জলীয় বাষ্প রুমে 
মেঘ হয়ে রয়েছে ৷ অবশ্য মেঘ না থাকলেও আবহমণ্ডলে জলীয় বাঙ্প থাকবেই ৷ 

পথবীতে এই জলের মোট পারমাণ হলো ১৮০ ঘন কলোমটার। এই 
{পল জলরাশর ৯৭ ভাগই হলো সম্দদ্রের লোনা জল ৷ সরাসাঁর সমুদ্রের 
লোনা জলকে মানুষ ব্যবহার করতে পারে না ৷ অন্য {দকে মেরুঅণ্ডলে যে জল 
বরফ হয়ে রয়েছে তার পাঁরমাণ হলো ২৩১ ভাগ ৷ বিজ্ঞানীরা হিসাব কষে 
দৌঁখয়েছেন যে, পাঁথবীর মোট জলরাঁশর মধ্যে মানয় শতকরা এক ভাগের 
চেয়ে কম জল ব্যবহার করতে পারছে ; হনাবের অঞ্কে দাঁড়ায় ০৬৯। 

মানুষ যে জল ব্যবহার করছে তার বেশীর ভাগটাই রয়েছে মাটির তলায়, 
এবং এর পাঁরমাণ হলো ০৬৬ ভাগ হুদ আর সরোবরে রয়েছে শতকরা ০০১ 
ভাগ, নদীতে. আছে শতকরা ০০০৩ ভাগ, আর বাতাসে জলীয় বাচ্পরুপে 
রয়েছে ০০০১৭ বাদ বাকী জল রয়েছে বিভিন্ন ধরনের রাসায়ানক পদার্থে ও 
প্রাণী এবং উদ্ভিদ দেহে। 


পৃথিবীতে কত ধরনের জল আছে? 


হাইড্রোজেন আঁক্সজেনের মেলবন্ধন ঘটলে জল উৎপন্ন হয়। অবশ্য 
রসায়নাব্দরা বলেছেন হাইড্রোজেন আর আঁক্সজেনের একটা নিদিষ্ট আননপাতক 
হার আছে। দুটি হাইড্রোজেন প্রমাণ: আর একটি আঁক্সজেনের পরমাণু 
পরস্পরের সঙ্গে মীলত হতে পারে। 'নার্বচারে ও এলোমেলোভাবে তারা 
কখনও পরস্পরের সঙ্গে কোনো বন্ধনে বাঁধা পড়তে পারে না ৷ 

পাাথবীতে জলের রকমফেরের কথা তুললেই রাসা়নীবদরা বলবেন, পরমাণুর 
অন্দরমহলের খবর জানা না থাকলে এটা বোঝা সম্ভব নয়। সুতরাং জলের 
রকমফের জানতে ও বুঝতে গেলে পরমাণুর অন্দরমহলের খোঁজখবর আমাদের 
নিতেই হবে ৷ 

প্রথমেই মনে রাখতে হবে পরমাণু আবভাজ্য নয় । পরমাণুর কেন্দ্ৰে রয়েছে 
প্রোটোন আর প্রোটোনকে কেন্দ্র করে ঘুরছে ইলেকট্রোন । প্রোটোনে 


জল aq 


পাঁসাটিভ চার্জ আর ইলোকট্রোনে রয়েছে নেগোটভ চাৰ্জ । পাঁসাটভ-নেগোটভে 
মিলে পরমাণ: হয়ে যাচ্ছে নিউদ্রাল অর্থাৎ তাঁড়ৎ-বিহীন। পরমাণুর ওজনের 
প্রায় সবটাই প্রোটোনে রয়েছে । পরমাণুর কেন্দ্রে প্রোটেন ছাড়াও আর এক 
ধরনের কণা দেখতে পাওয়া যায় । এই কণাকে বলে নিউট্রোন। নিউট্রোনের 
কোনো চার্জ নেই তবে তাদের ভর বা ওজন প্রোটোনের সমান ৷ 

রসায়নাবদরা মৌলিক পদার্থের যে তালিকা প্ৰস্তুত করেছেন তাকে বলে 
“পযণয়-সারণী” । এই “পর্যায় সারণীতে” মৌলিক পদার্থের বিন্যাসাট লক্ষ্য 
করার মত ৷ হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রের প্রোটোনকে এক ধরে পরপর 
মৌলিক পদার্থের প্রোটোনের সংখ্যা বাঁদ্ধ অনুযায়ী সাজানো হয়েছে; অবশ্য 


১___০// ইলেকটোন 0 
হাইড্রোজেন ডিউটেরিয়াম প্রোটোন & 


নিউট্ৰোন & 


জলের প্রকারভেদ 


পদাৰ্থগ;ালির গণ ও ধর্ম সেখানে একই ধরনের সেখানে তাদের লদ্বালীদবভাবে 
রাখা হয়েছে। স:তরাং যে-যে পদার্থের যেমন যেমন প্রোটোন সংখ্যা তার 
তেমন পারমাণবিক সংখ্যা । যেমন, হাইড্রোজেনের পরমাণূতে একটি প্রোটোন 
এবং আঁক্সজেনের পরমাণতে আটটি প্রোটোন ; অর্থাৎ হাইড্রো জেনের পারমাণাবক 
সংখ্যা ১ এবং আঁক্পজেনের পারমাণাবক সংখ্যা ৮। কিন্তু প্রত্যেক প্রমাণে 


৮ জল 


যটা করে প্রোটোন থাকবে ঠিক তটাই থাকবে ইলেকট্রোন, তা'নাহলে প্রমণ 
তাঁড়ৎশাবহীন হবে না ৷ 


দেখা গেছে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কোনো কোনো মৌলিক পদার্থের 
কতকগনুলো পরমাণুর ওজন বদলে যায়, অথচ পারমাণাবক সংখ্যা একই থাকে ৷ 
এই ওজন বেড়ে যাবার কারণ হলো ও নিউট্রোন কণার অঁ্ত্ব ৷ এই ধরনের 
পরমাণুর সমবায়ে তৈরী পদার্থকে এ মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ বলে। 
এই আইসোটোপের পারমাণাঁবক ওজন পাঁরবান্তত হলেও এ মৌলিক পদার্থের 
সব রকম রাসায়ীনক ধর্ম বজায় থাকে । 


দিজ্ঞানীরা প্রকৃতিজাত তিন রকমের হাইড্রোজেন আইসোটোপ খুজে পেয়েছেন 
এবং এদের প্রত্যেকটাই আঁক্জেনের সঙ্গে পাকাপাকভাবে মেলবন্ধনে আবদ্ধ 


হয় ৷ সুতরাং আমরা তন ধরনের জলের কথা ভাবতে পার ৪ প্রোটয়াম, 
গুডউটোরয়াম ও 'ট্রাটয়াম জল । 


প্রোটিয়াম জলই আমাদের প্রধান অবলদ্বন। এই জলে হাইড্রোজেনের 
প্রমাণ: কেন্দ্ৰে একাট প্রোটোন আছে ৷ প্রকীত'রাজ্যে এই জলের প্রাধান্য বেশী। 
গিউটোরয়াম জলে যে হাইড্রোজেন প্রমাণ? আছে তার কেন্দ্রে একাট প্রোটোন ও 
একটি নিউট্রোন রয়েছে। এই গডিউটোরয়াম জনই হলো ভার জল। 
কলের জলে টন পছ ১৫০ গ্রাম ভারী জন থাকে ৷ প্রশান্ত মহাস।গরের 
জলে এর পারমাণ টন পছ; ১৬৫ গ্রাম। আসল কথাটা হলো জলে 
আইসোটোপ উপাদনগণুল সবখানেই আলাদা আলাদা । এই ভারী জল 
নিউক্লীয় 1রয়েইরে ইউরোনয়াম বভাজক নিউট্রোন নয়ন্দ্ৰণে ব্যবহৃত হয়। 


এ ছাড়া নানা ধরনের কাজে 1বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের জন ব্যবহার করে 
থাকেন ৷ 


হাইড্রোজেন আইসোটোপ ছাড়া আঁক্সজেন আইসোটোপও পাওয়া যায়। 
ফলে, বিজ্ঞানীরা বলছেন প্রকৃতিজাত বিভিন্ন ধরনের জল তো পাওয়া বাচ্ছেই, 
এমন কি বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে হাইড্রোজেন ও আঁক্পজেনের আইসোটোপ তৈরী 
করে জলের যে বাভিন্ন নমনা দিচ্ছেন তাতে সংখ্যাটা বেড়ে যাচ্ছে 1বস্মযনকর 
ভাবে ৷ 


{বজ্ঞানীদের কথামত নানা ধরনের জলের নমুনা একশর ওপর উঠে যেতে 
পারে! 


জল ৯ 


খর, জল কাকে বলেঃ 


জলের কোনো স্বাদ নেই, গণ্ধ নেই, বর্ণনেই। জল যোগক পদার্থ । 
খুব হালকা গ্যাস হাইড্রোজেনের সঙ্গে তার চেয়ে সাক্য় গ্যাস আক্সজেনের 
রাসায়নিক বিরিয়ায় জল উৎপন্ন হর। তাছাড়া অন্যান্য পদার্থের মত জলের 
{তনাট রূপ ঃ তরল, কঠিন ও জলীয় বাষ্প । 

কিন্তু জলের ধর্ম বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায় যে, প্রকীতরাজ্যে জল 
কখনও বিশ:ুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। এই জলের মধ্যে অজৈব ও জৈব 
পদার্থ দুবীভূত অবস্থায় থাকে বলেই জলের বিশুদ্ধতা বজায় থাকে না ৷ এই 
জলকে যাদ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশহদ্ধ করা হয় তাহলে জলের কোনো স্বাদই 
থাকবে না। কিন্তু আমারা সবাই জান যে জলের একটা স্বাদ আছে; অন্ততঃ 
জল খেলেই তা বুঝতে পারা যায়। যেহেতু জলের মধ্যে নানা ধরনের খাঁনজ 
পদাৰ্থ গলে থাকে সেই জন্যেই এই স্বাদ পাওয়া যায় । এমনকি বৃষ্টির যে জল 
তাও সম্পূর্ণ বশহদ্ধ নয়; কেননা বৃষ্ট পড়ার সময়ে আবহমণ্ডলের নানা 
ধরনের গ্যাস জলের সঙ্গে মিশে যায়। 

সাধারণতঃ ক্যালাঁসয়াম, ম্যাগনোসয়াম ও লৌহের বিভিন্ন লবণ জলে দুবীভূত 
থাকে। তাই দেখা যায় এই জলে সাবান গুললে ভাল ফেনা হয় না ৷ সাবানের 
সঙ্গে এই লবণগঃুলোৱর রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে ; ফলে সাবানের ফ্যাট-আযাঁসডের 
আন্রাব্য ধাতব লবণ উৎপন্ন হয় ॥ এই কারণেই সাবানের কার্যকারিতা নষ্ট হয় ৷ 
এ ধরনের জলকেই বলে খর জন । 

খর জল দঃরকমের । যে জলের মধ্যে বাই-কাৰ্বো।নেট লবণ দ্রবীভূত থাকে 
তার স্থায়িত্ব অজ্প। কেননা এই ধরনের খর জলকে যাঁদ ফুটোনো যায় তাহলে 
বাই-কার্বোনেট লবণ 'বিশ্লষ্ট হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস হয়ে বেরিয়ে যায়, 
আর অদ্রাব্য কাবেণনেট লবণ জলের তলায় থাঁতয়ে পড়ে । এই ধরনের খর জলকে 
প্রথমে ফুটিয়ে নিয়ে মৃদ? জলে পারণত করা যায়, তখন সাবান গলুলে যথেষ্ট 
ফেনাবেরুবে । 

আরও এক ধরনের খর জল আছে । এই জলে ধাতব সালফেট লবণ দ্রবীভূত 
খাকে এবং তাকে সহজে মূদ; জলে পারণত করা যায় না! সন্তরাং এই 
ধরনের খর জলের স্থায়িত্ব খুব বেশী। এই ধরনের খর জলেকে মদ জলে 


১০ জল 


পারণত করতে হলে প্রথমে ওয়াঁশং সোডা 'গাঁশয়ে নিতে হয়! ফলে যে 
রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তাতে অদ্রাব্য কার্বোনেট লবণ উৎপন্ন হয় এবং তা পাত্রের 
তলায় জমা হয় । এর ফলে যে জল পাওয়া যায় তা যথেষ্ট মৃদু অর্থাৎ এই 
জলে সাবান গুললে উপযুক্ত ফেনা বেরুবে । যে-কোনো ধরনের খর জল হোক 


না কেন উপযুন্ত পাঁরমাণে ভিওলাইট মাঁশয়ে বেশ ভালোভাবে ফোটালে তার 
খরতা দুর হয়ে যায় ৷ 


বরফ জলে ভাসে কেন £ 


জলের কঠিন রূপ হলো বরফ ॥ উষ্ণতা যখন খুবই কমে আসে তখন তরল 
জল বরফে রূপান্তরিত হয়। 0° মোঁণ্টগ্রেডে তরল জল বরফ হয়। কিন্তু 


জলে ভাসমান বরফ 


জলের মেজাজটা এমনই ধরনের যে জল যত ঠাণ্ডা হবে ততই সে আয়তনে 
বাড়বে ৷ আবার গলতে শদ্র« করলে তার আয়তন কমে বাবে। 


কোনো ধাতু গালয়ে যাঁদ সেই ধাতুরই কঠিন একটা টুকরো তাতে ফেলে 


জল ১৯, 


দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে সেই টুকরোটা তাঁলয়ে যাচ্ছে । কেননা কঠিন 
অবস্থায় যে কোনো পদার্থের ঘনাংক তার তরল অবস্থার থেকে বেশী । অথচ 
বরফ ও জলে এই নিয়মের ব্যাতিক্রম ঘটে। সুতরাং বরফ গলে যাচ্ছে এটা যত 
সহজ বলে ভাবা যাক্‌না কেন, ব্যাপারটা কিন্তু খুবই বিন্ময়কর ৷ 

যে কোনো কাঁঠন পদাৰ্থই গলতে শুরু করলে প্রসারত হয় বা আয়তনে 
বাড়তে থাকে । কিন্তু গলানো জলের আচরণ একেবারে আলাদা । জল গলতে 
শুরু করলেই প্রথমেই তার সণ্কোচন ঘটবে অর্থাৎ গ:1টয়ে আসবে ৷ কিন্তু 
উষ্ণতা আরও বাড়াতে থাকলে এমন একটা সময় আসবে যখন জল আবার 
গ্রসারত হবে অর্থাৎ আয়তনে বাড়বে ৷ রসায়নীবদরা বলছেন জল অগন্দের 
এটা অন্যন্যসাধারণ মেজাজ, যা অন্য কোনো পদার্থের নেই ৷ জলের এই 
বিশেষ প্রবণতাটি দেখে আমাদের 'বদ্ময়ের অন্ত থাকে না। 

০0” পৌন্টগ্রেডের ওপর ৪" উষ্ণতায় জলের এই মেজাজাঁট লক্ষ্য করা যায়৷ 
এই ৪* সোন্টগ্রেড উষ্ণতায় জলের ঘনাঙ্ক সব চেয়ে বেশী তাহলে ৪? 
সৌন্টগ্লেড উষ্ণতা থেকে জলকে যত 2" সোন্টিগ্রেডের উষ্ণতায় আনা হবে ততই 
সে আয়তনে বাড়বে অর্থাৎ তার ঘনাঙ্ক কমবে । 2 সৌন্টগ্লেড উষ্ণতায় বরফের 
ঘনাৎক জলের ঘনাঙকের চেয়ে কম । এই কারণেই বরফ হলো জলের চেয়ে, 
হালকা ৷ 

আর এই কারণেই জলে বরফ ভাসতে থাকে ৷ 


প্রচণ্ড শীতে জলের পাইপ ফেটে যায় কেন £ 


0° সৌন্টগ্রেডে তরল জল বরফে পাঁরণত হয় । জল অণদ্দের পারস্পরিক 
আকর্ষণের ধরনটা এমনই যে 2" সোল্টিগ্রেড থেকে যখন ৪ সোন্টঢেড উষ্ণতায় 
পেণঁছোয় তখন জলের সঙ্কোচন ঘটে অর্থাৎ আয়তনে কমে | এই অবস্থায় 
জলের ঘনাৎক সব থেকে বেশী ৷ আবার ৪" সৌন্টগ্রেড উষ্ণতা থেকে যখন 
0° স্োন্টগ্রেড উষ্ণতায় পেশীছোয় তখন জলের সম্প্রসারণ হয় অর্থাৎ আয়তনে: 
বাড়ে । এই অবস্থায় জলের ঘনাও্ক কম হয় । 

৪” সোন্টগ্রেড থেকে 0" সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় পেশীছে।তে জলের সম্প্রসারণ ঘটে, 
বলেই পাথুরে ফাটলে বরফ জমে জমে বড় বড় পাথরের মধ্যে চিড় ধরিয়ে খেয়ে, 


-১২ জল 


‘এবং শেষ পর্যন্ত তাদের ফাটিয়ে দেয় । পাহাড়-পর্বতে ফাটল ধরে শেষ পর্যন্ত 
তা যে ভেঙে ভেঙে পড়ে তার কারণ জলের বরফ দশায় পেশছোনোর জন্যে । 
ফিনল্যাণ্ডের কোলারতে -কার্যরত শ্রীমকরা পাথরের ফাটলে ফাটলে জল ঢেলে 


8 ERE ছে লুক সভার 
নু === == সম ক 


ইপের অবস্থা - 
দেয় । সেই জল যখন বরফে পাঁরণত হর তখন বড় বড় পাথরের চাঙাড় ফেটে 
যায়। শ্রীমকদের কাজের লাঘবও হয় ৷ 


ঠাণ্ডায় জলের পা 


যে সব অঞ্চলে প্রচণ্ড শীত পড়ে সেখানে জল স্বভাবতই বরফে পাঁরণত হয় । 
কিন্তু যে-সব জলের পাইপ দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় জল সরবরাহ বরা হয়, 
সেখানে শীতের দিনে অনেক পাইপে বরফ জমে যায়। কারণ এ একটা; 
অর্থণৎ ৪+ সৌন্টগ্রেড থেকে জল বরফে পারণত হলে তার আয়তন বাড়ে । এই 
‘আয়তন বাড়ার জনে৷ই জলের পাইপ ফেটে বায় । 


হিমবাহ সঞ্চরণশীল কেন? 


পাঁথবীর বহ; জায়গায় হিমবাহ দেখা যায়। সচরাচর যেটা দেখা যায় 
তাকে বলে “উপত্যকার হিমবাহ” । আক্পস পর্বতে কমপক্ষে ১২০০র মত 


জল ১৩” 
“উপত্যকার হিমবাহ” রয়েছে ৷ দক্ষিণ আলাস্কা পর্বতে এই ধরনের হিমবাহ: 


রয়েছে ১০,০০০-এর মত ৷ 

তুষার-ঢাকা পর্বত থেকে এই ধরনের হিমবাহ বড় বড় বরফের নদীর মত 
এণ‘কে-বে‘’কে নামতে থাকে ॥ যে-সব উপত্যকার গড়নটা অনেকটা বৃত্তাকার: 
রঙ্গমণ্ডের মত এবং যাদের দেওয়ালগুলো খাড়া সেখানেই জমা হতে থাকে 
তুষার স্তুপ। আর এটাই হলো 1হিমবাহদের উৎস । এই খানেই জমা হতে 


হিমবাহ 

থাকে বড়-খাওয়া তুষার অথবা পর্বতের গা থেকে ধৰমে পড়া বরফ ও তুষার 
মোড়া বড় বড় [পাথর । গ্রীছ্মের সময়ও 'বিচ্তু এরা গলে যায় না বরং বছরের 
গর বছর এরা ঘন হয়ে জমতে থাকে ॥ র্‌ 

তুষারের স্তর এইভাবে জমতে থাকলেও পাঁরবর্ত'নটাও ঘটে যার ধাঁরে ধীরে ৷ 
তলার দিককার শুরে চাপটা পড়ে অত্যন্ত বেশী। ফলে বরফের দানাগংলো 
ভেঙেচুরে গিয়ে কাঠন বরফে পাঁরণত হয় । কিন্তু হিমবাহের তলার চাপটা যাদি 
প্রবল হয় তাহলে তুষার গলতে শুরু করবে ৷ এমনকি উষ্ণতা হিমাঞ্কের তলায় 
থাকলেও তুষার গলার কাজটা চলতে থাকবে ॥ যাঁদ!এই হিমবাহ ঢাল; জায়গা 


১৪ জল 


পায় তাহলে নিচের দিকে গাড়য়ে গাড়য়ে চলতে থাকবে ৷ 1বরাট বিরাট বরফের 
চাঙাড় নিয়ে তুষার নদীর মত এ'কে বে'কে চলতে শুরু করবে এই হিমবাহ ৷ 
নদীর মত চলার ছন্দ আছে বলেই হিমবাহ পাথর," মাটি প্রভাত সব কিছুকেই 
টানতে টানতে নিয়ে চলে ৷ টি 

এই হিমবাহ নিচে নামবার সময় যখন তুষার অগ্চলের ওপর 1দিয়ে চলতে থাকে, 
তখন সামনের 1্দকটা ধাঁরে ধাঁরে গলতে থাকে ৷ 1হিমবাহের চলনের সঙ্গে এই 


গলন যাঁদ তাল রেখে চলতে পারে তাহলে সামনের দিককার সাঁমানা উপত্যকার - 


ঠিক একই জায়গায় থাকবে ; অর্থাৎ চলনে-গলনে মিলে 'দ্থিতাবস্থা বজায় রাখবে । 
কণ্তু হিমবাহের চলন যাঁদ গলনের পিছন পিছ: হয় তাহলে 'হিমবাহের সামনের 
সীমানা উপত্যকার দিকে পিছ? হটবে ৷ 

দাঁক্ষণমের? অঞ্চল তো বরফের টুপি মাথায় দিয়ে দিন-রাত কাটাচ্ছে । প্রকাণ্ড 
যে বরফের মোটা আন্তরণ তা আর কছুই নয়, তা হলো হিমবাহ । এগ;লোকে 
বলে মহাদেশীয় হিমবাহ ৷ বরফে ঢাকা গ্রীণল্যাপ্ড হলো তার একটা বড় নজীর 
এই হিমবাহ উপত্যকার আদল বদলে দেয়। এইসব উপত্যকাদের দেখতে 
হয় U-এর মত ; নদীর ছন্দে তোলা উপত্যকা ৬ থেকে কিন্তু সম্পূর্ণ‘ ভিন্ন 
ধরনের ৷ 

মেরু অণ্যলের হিমবাহ 'কল্তু গলে না গিয়েই সমুদ্ৰে পড়ে ॥ বিরাট 
বরফের চাঙাড় তার মূল থেকে "বাঁচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে সমংদের জলে ভাসতে থাকে, 
এরাই হলো হিমশৈল ৷ 

গত ১০,০০০ বছর িদ্বা তার চেয়ে বেশী হলো যখন হিমবাহ পিছ; হঠছে। 
শহমবাহ যুগের! তুলনায় এখন এদের আন্তত্ব খুবই অল্প । বর্তমানে পৃথিবীর 
আবহাওয়া এতই উষ্ণ হয়েছে যে হিমবাহের আঁস্তত্ব কমে আসছে। 


হিমশৈল কি £ 


১৯১৪ সালের ১৪ই এপ্ৰিল রাতের এক মর্মান্তিক দূর্ঘটনার সংবাদ সারা 
দর্নিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে । বিশালাকার যাত্রীবাহী জাহাজ :ট।ইটানিক' 8, 
-আঘাতে জলমগ্ন হয়, ১৫১৩ জন যাত্রী প্রাণ হারার এইদঘ; “টনায়। 1 ৰ 


জল টু ১৫ 
এই দর্ঘটনার নানা সম্ভাব্য কারণ দেখান ৷ বলা হয়েছিল, কুয়াশার জন্যে : 
ক্যাপ্টেন এ বিশাল হিমশৈলাঁট' ঠিক সময় মত দেখতে পান নি; -তাই ঘটে সংঘষ. 

-টাইটানক' জলমগ্ন'হয় । ৰম 27৮৮০ 
চুক এই বেদনাবহ: ঘটনাটিকে, রসার়নাবদরা-অন্যদাণ্টিকোণ- দিয়ে ৷ দেখে, বলেছেন 
জলের খেয়ালীপনার -জন্যই ‘টাইটানিক জাহাজের চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটোছিল। 


বরফের তৈরা বিস্ময়কর, বিশাল, ভয়ঙ্কর এই হিমশৈল জলে৷ ভেসে চলতে পারে 
অনায়াসে । আবার হাজার টন ওজন নিয়ে এই হিমশৈল সোলার মত জলে 
ভাসতে ভাসতে চলে ৷ 
হিমবাহ থেকে বিরাট. বিরাট বরফের চাঙাড় তার মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
-হায়। তারপর তারা চলতে চলতে সমদ্রে গিয়ে পড়ে । হিমবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয় বলে এই বড় বড় চাঙাড়গ:লো জলে ভাসতে ভাসতে চলে ৷ 
হিমবাহ অনেক সময় সরাসরি সমুদ্রে গিয়ে পড়ে না ॥ সমুদ্রের মুখের কাছে 
এসে একটা পথ সং:ণ্টি করে দেয়। দু'পাশে খাড়া খাড়া বরফ-জমা দেওয়াল 
তুলে দেয়। নরওয়ে ও গ্রণল্যাণ্ডে এমন ধরনের সংকাণ/ সমুদ্র সৈকতের চেরা 


১৬ জল 


মুখের দুপাশে হিমবাহের জমাট বরফ দেখতে পাওয়া যায় । হিমশৈলরা "এই 
বরফের চাঙাড় ভেঙে বোরয়ে এসে সমুদ্রের জলে ভাসতে থাকে ৷ অনেক সময় 
সমুদ্রের ঢেউ-এ আঘাত খেতে খেতে 'হিমবাহের স্তুপ গলে গিয়ে চেটালো হয়ে 
পড়ে থাকে জলের তলায় । এগুলোও আবার ভেঙে ভেঙে মাঝে মাঝে হিমশৈল 
হয়ে ভাসতে ভাসতে চলতে শুরু করে। িমশৈলদের আকার বিরাট ৷ 
যেগুলো সাধারণভাবে ছোটো তারা ২০ থেকে ৩০ ফুট পযন্ত হয়ে থাকে৷ 
তবে ১০০ ফুটের মত 'হমশৈলদের নমনা খুবই বেশী ৷ তবে এমন 1হমশৈলও 
রয়েছে যারা ২৭০০ ফুটের মত। 

িমশৈলের বরফ সমুদ্রের জলের চেয়ে িছ?টা হাল্কা । তাই হিমশৈল 
সমুদ্রের জলে ৯ ভাগের ৮ ভাগ ডুবে থাকে । বলতে পারা যায় বেশীটাই থাকে 
জলের মধ্যে ॥ সুতরাং যে হিমশৈল সমদদ্রল থেকে ১৫০ ফুট উ'চুতে তার 
তলাটা রয়েছ প্রায় ১০০০ ফুট জলের তলায় ৷ একটা হমশৈলতে কত যে বরফ 
তা ভাবতেও শঁবস্মর লাগে ৷ বিস্ময়ের হলেও একটা হিমশৈলের ওজন প্রায় 
২০ কো টনের মত হতে পারে! 

গহমশৈলের বেশীর ভাগ অংশটা যেহেতু জলের তলায়, সেই জন্যে বাতাসের 
দাপটে হিমশৈল চলে না, শুধু সমুদ্রের স্রোতে তাদের গাঁত, তাদের চলন ৷ 
তবে শেষ পর্যন্ত এই সব হিমশৈলরা কম উষ্ণতা 'বাশঙ্ট অক্ষাংশের দিকে চলে 
যায়, গলতেও থাকে ৷ এই হমশৈল জাহাজের কাছে মতত্যুদূত ৷ আমোরকা 
যন্তরাণ্টরের সীমানা ঘে'সে পাহারা দেবার ব্যবস্থা নেওয়া আছে হিমশৈলদের 
গাতাবাঁধ অনুসন্ধান করার জন্যে । 

হমশৈলের জ্যামিতিক ছাঁদ মাধূর্যপ্ণ । প্রভাতী সূর্যের আলোয় তাদের 
দেহে রঙ-এর ঢেউ তোলে যেমনাট দেখা যায় আন্ত সূর্যের আলোতে । তাছাড়া 
ধপৃধপে সাদা হিমশৈলের বুকে সবুজ ও হাল্কা নীল রঙ মাঝে-মধ্যে আল্পনা 


একে যায় ৷ খ 
এ 1বস্ময়ের ভাষা নেই ৷ 


মেঘস্ৰণ্টি হয় কেন £ 


সূর্যের ঝলমেলে আলো মেঘে ঢাকা পড়ে যায়, রাতের তারারা মুখ ল্মুকোয় 
মেঘের আবরণে ॥ এই মেঘ রাশ রাশ পে'জা তুলোর মত মাথার ওপর দিয়ে 


জ্ল ১৭ 


উড়ে চলে ৷ প্রভাতী ও অন্ত সূর্যের আলোয় মেঘের বুকে রঙ ধরায়। আবার, 
এই মেঘ থেকেই বৃষ্টি নামে__জল পড়ে । 

জলের কণা দিয়ে মেঘ তৈরী হয় । এই জল আসে খালাবল, হুদ, নদী- 
সাগর ও অন্যান্য জলীয় পদার্থ থেকে । জল আসে বটে পাঁথবীর বুক থেকে 
কিন্তু বাতাসে মিশে গিয়ে জলকে আর দেখতে পাওয়া যায় না। সবটাই ঘটে 


কিন্তু সর্ষের তাপ অথবা উষ্ণ আবহাওয়ার জন্যে । এটাই হলো বাঙ্পীরভবন । 
জলের কণারা [মলে যে গ্যাস তৈরী করে তা-ই হলো জলীয় বাচ্প জল থাকে 
বলেই বাতাস ভিজে-ভিজে হয় । 

বাতাস যখন গরম থাকে তখনই জলের অণুগুলো আরও দুরে দ্‌রে চলে 
যায় । আর যত হাজকা হর ততই ওপরে ওঠে জলের অণ্যরা ৷ কিন্তু যতই 
ওঠে ততই এরা ঠান্ডা হতে থাকে ৷ প্রাত ৩০০ ফুট উঠতে ১* ফারেনহাইট 
উষ্ণতা কমতে থাকে। প্রখর গ্রীষ্মের দিনে সম্দদ্ পণ্ঠের উষ্ণতা যখন ৮০" 
ফারেনহাইট, তখন ১৫০০ মিটার ওপরে জল অপদ্দের উষ্ণতা দাঁড়ায় ৬৩" ফারেন- 
হাইট । ওপরের ঠাণ্ডা বাতাদ গরম বাতাসের মত অত বেণী জল অপ.দের ধরে 


৮ জল 


রাখতে পারে না । শৰু: হয় ঘনীভবনের পালা ৷ জনায় বাছ্পের অণুগুলো 
বিন্দু বিন্দু জলের কণাগ;লোকে এক জায়গায় জড়ো.করে তোলে । শীতের 
দিনে মুখ দিয়ে বড় গোছের, হাই তুললে যেমন এক রাশ ধোঁয়া দেখা যায়, 
ঘনীভবনের ফলে জলীয় বাষ্প তেমনি বন্দ বিন্দু জল কণা নিয়ে জড়ো হয় । 

বাতাসে মিশে থাকে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা যাদের আমরা খালি দেখতে 
পাই না । এরা হলো ধুলোর কণা, পুঘ্পরেণ আর সমুদ্র থেকে উঠে আসা 
লবণের দানা ৷ ভিজে বাতাসে ঘনীভূত হওয়া জলের বিন্দগুলো এইসব 
কণাদের সঙ্গে থাকে । যখন ওই ওপরের বাতাস সম্প্রসারত হয় ও ঠাণ্ডা হয় 
তখনই জল বিন্দুতে গড়া মেঘের আন্তত্ব চোখে পড়ে ॥ প্রত্যেক জল বিন্দুতে 
থাকে ধুলোর কণা, পুষ্পরেণু আর লবণের দানা ৷ প্রায় ১০০,০০০,০০০ ছোট্ট 
জলাবন্দুরা ঘনীভূত হয়ে বড় একটা বৃষ্টির ফোঁটা তৈরী করে। তাহলে বড় 
'একখন্ড জলাভরা মেঘে কত যে বৃঁষ্টর ফোঁটা আছে তা হসেব কষে বার করা 
খুবই কষ্টকর ॥ 


কত উ'চুতে এই গরম বাতাস মেঘে পারণত হয় ? যে উচ্চতায় মেঘেরা দেখা 
দেয় তাকে বলে 'ঘনীভবনের ন্তর’ । ভিজে বাতাস কয়েক শ’ ফুট ওপরে উঠলেই 
মেঘে পারণত হয় ৷ কিন্ত; বাতাসের ভিজে ভাব বা আর্দ'তা কম হলে সমন 
থেকে ১৯ কিলোমিটার ওপরেই মেঘের স্যাণ্ট হয় ॥ 

আবার চাপের ফলে যখন বাতাস পাহাড়-পর্বতের চুড়োর দিকে ওঠে তখনও 
মেঘ সংাণ্ট হয়। এই মেঘের দল যখন পাহাড়-পর্বতের গা বেয়ে চলতে শুরু 
করে তখনই ঘটে বৃষ্টিপাত, সুতরাং পাহাড়-পর্বত ডাঁওয়ে যাবার সময় মেঘ 
আবার হারিয়ে ফেলে জলকণাদের ॥ এই কারণেই দেখা যায়, পাহাড়-পর্বতের 
এক দিকের অঞ্চলে যখন প্রবল ব্‌াচ্টপাত হয় তখন অপর পারের অঞ্চল থাকে 
ঘট্‌খটে, শুকনো ॥ 

সব মেথেরাই জলকণা দিয়ে সৃষ্টি, কিন্তু সব জলভরা মেঘেই বৃষ্টি হয় না । 
বাঁণ্টির মেঘ জল দেবেই, আর এ'সব মেঘেদের আনাগোনা চলে কয়েক হাজার 
মাইল ধরে ॥ 

ব:ষ্টির জন্যে যা দরকার তা হলো, হয় গরম বাতাস ছ:টেবে ভিজে বাতাসের 

দিকে, না হয় ভিজে বাতাস ছন্টবে গরম বাতাসের দিকে ৷ যখন গরম বাতাস 
দলা পাকিয়ে জলভরা মেঘে পারণত হর তখন গরম বাতাসের পাকানো-পণ্াচানো 


জল ১৯ 


-দলা ঠাণ্ডা বাতাসের আওতায় এসে ঠাণ্ডা হয়--অর্থণৎ ঘণাভূত হয়, তখনই 
বর্ষণের পালা ৷ দলা পাকানো বাতাসের গাঁতাবধি লক্ষ্য করেই আবহাওয়া 
কেমন হবে তা ঘোষণা করা হয়। বান্টি হবে কি হবে না তা অবশ্যই ধরা পড়ে 
মেঘরাজ্যের আনা-গোনা দেখে ৷ 

আবহবিদরা বাভন্ন ধরনের মেঘ দেখে আবহমণ্ডলের অবস্থা দেখেন ৷ বিভিন্ন 
উচ্চতায় মেঘেদের নানা ধরনও আছে, যেমন অলক মেঘ, গতর মেঘ ইত্যাদি ৷ 


কোথায় কোথায় সব থেকে বেশী ব্বণ্টিপাত হয় 2 


পৃথিবীর কোন্‌ কোন: এলাকায় কেমন ধরনের তুষারপাত 'কচ্বা বৃষ্টিপাত 
হবে তা মূলতঃ নির্ভর করে সেই এলাকা বিশেষের উষ্ণতা, সমদদুপজ্ঠ থেকে 
তাদের উচ্চতা এবং কোথায় কোথায় পর্বত শ্রেণী রয়েছে তাঁর "িশানার ওপর । 
এসব ছাড়াও আরও কতকগুলি বিশেষ বৈশচ্ট্যের ওপর বাঁষ্টপাতের পাঁরমাণ 
কতটা হবে তা নির্ভর করে। তবে ধাতু বদলের পালা একটা সায় ভূমিকা 
নেয়। 

হাউউ-এ বাঁণ্টপাতের দিনগলোসবথেকে বেশী । বাৎসৱরিক গড় বষ্টপাতের 
পরিমাণ হলো প্রায় ১১৯৯ সেন্টামটারের মত ভারতের চেরাপ্চুঁঞ্জতে বংচ্টি- 
পাতের দিনসংখ্যা দ্বিতীয় । এখানে বাৎসারক গড় বাঁণ্টপাতের পরিমাণ হলো 
প্রায় ১১৫০ সৌন্টামটারের মত ৷ চেরাপ্ঠাঞ্জতে কোনো এক সময়ে দেখা গিয়েছে 
‘মাত্র ৫ দিনে বাঁষ্টপাত হয়েছে প্রায় ৩৮১ সৌন্টামটারের মত ১৮৬১ সালে দেখা 
গিয়েছিল চেরাপ্যাজতে বৃষ্টপাত হয়েছিল প্রায় ২২৯৯ সেন্টামটারের মত ৷ 

পৃথিবীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থানের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কত তার হিসাব 
বিশেষজ্ঞরা দিয়েছেন। লণ্ডনে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হলো প্রায় ৬১ সোন্টামটারের 
মত ; ন্যুইয়কে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হলো প্রায় ১০২ সেন্টিমিটারের মত; 
প্যারিসে বৃঁটপাতের পারমাণ হলো প্রায় ৫৬ সোন্টামটারের মত ৷ চেরাপ্দা্জতে 
ব্‌চ্টপাতের পরিমাণের সঙ্গে অন্য জায়গার বৃষ্টপাতের পাঁরমাণ তুলনা কর: 
পার্থক্যটা কতখানি তা সহজেই ধরা পড়ে ৷ 

প্‌খিবাঁর মধ্যে সব থেকে শুকনো জায়গা হলো চিলির আরকা। এখানে 
বাৎসারক গড় বৃষ্টিপাত হলো প্রায় ০'০৫ সোষ্টামটার। প্যাঁথবার বিভিন্ন 


জায়গায় বাৎসাঁরক গড় বৃষ্টিপাতের পার্থক্য নিভ'র করে আগ্ীলক অবস্থা ও 


২০ জল 


ধাতুবদলের সময়ে । ননিরক্ষবাত্তীয় অগ্চলে এবং যেখান দিয়ে মৌসুমী বায়ন 
প্রবাহত হয় সেই সব সমূদ্র সৈকত এলাকায় বাৎসারক গড় ব্‌চ্টিপাত প্রায় ২০০ 
সৌন্টামটারের মত ৷ দেখা গেছে, নিরক্ষবৃত্তের কাছাকাছি কিদ্বা যে-সব এল।কা 
‘সমুদ্রের দিকে মুখ করে পর্বতশ্ৰেণীর দ্বারা বোঁষ্টত সেই সব এলাকায় প্রচুর 
পাঁরমাণে বৃষ্টিপাত হয় । আমাজনের উপত্যকা, আফ্রিকার পাশ্চম উপকূল 
এবং ইস্ট ইণ্ডিজের দ্বীপপুঞ্জে প্রবলভাবে বর্ষণ হয়। এখানকার বাৎসাঁরক 
বাঁ্টপাতের গড় হিসাব ২০০ সৌন্টামিটারের চেয়ে বেশী। 


'নরক্ষবৃত্তের উত্তর ও দাঁক্ষণ গোলাধ বরাবর ৩০” পর্যন্ত বাঁণ্টপাতের গড় 
পরিমাণ ক্রমশঃ ক্রমশঃ কমতে থাকে । মন্নমভুমি অঞলেও বৃষ্টিপাতের গড় 
‘পরিমাণ ২৫ সৌন্টমটার থেকে কম ৷ 
.. দনরক্ষরেখা বরাবর দুটি অগুলের বায়মস্সোত পরস্সরের সঙ্গে, মিলতে থাকে ৷৷ 
উত্তর গোলার্ধ থেকে যে বায়নল্লোত আসে তা দক্ষিণ 'গোলার্ধ থেকে উঠে- 
আসা বায়:স্ৰোতের সঙ্গে মিলিত হয়! জলীয় বাষ্প নিয়ে যে গরম বাতাস 
প্রবাহিত হয় তা কিন্তু ওপরের দিকে উঠতে থাকে । এই জোলো বাতাস যত 
ওপরের ঠাণ্ডা স্তরে ওঠে, জলীয় বা্পের বিরাট একটা অংশ ঘনীভূত হয়ে 
বাষ্টির আকারে পাঁথবীর বুকে ঝরে পড়ে ৷ 


শিলাব্বচ্টি কাকে বলে £ 


প্রকৃতির রাজ্যে কত যে বিস্ময়কর ঘটনা আছে তার ইয়ত্তা নেই । শিলাবাঁঘ্টর 
বড় প্ৰকৃতি রাজ্যের এমনই একটা বিস্ময়কর ঘটনা ৷ এমন বেয়াড়াপনা ঘটনা 
প্রকৃতি জগতে স্বাভাবিকভাবেই ঘটে । 'শলাবাষ্টর ঝড় আমরা দেখোছ এবং 
শুনোছ। কত যে ক্ষয় ক্ষাত ঘটে শিলাব্াপ্টর ঝড়ে তার সাঁঠক হিসাব পাওয়া 
খুবই কণ্টকর ৷ পশহপাখী, গাছপালা শস্য ক্ষেত এমনাঁক মানুষের জীবনেও 
{শলাব:চ্টির ঝড় বিপর্যয় বয়ে নিয়ে আসে গ্রীব্মকালেই দশলাবাষ্টর ঝড় হর ॥ 
{শল পড়ার অন্যতম নঙ্গীসাথীরা হলো মেঘের হুংকার, বিদ্যুতের বলকান 
আর বাঁণ্টি। বণষ্ট্র ফৌঁটাগুলো পীথবীর বুকে ঝাঁপয়ে পড়ার সময় শীতল 
তর আত্ম করতে চায়, ?কনতু ঠাণ্ডার ধাক্কায় বণ্টির ফোঁটাগমলো জমাট বেধে 
বরফের দানাতে পাঁরণত হয় । 


জল ২১. 


একটা ছোট্ট বাঁণ্টর ফোটাতে কতটুকু আর বরফের দানা হয়? কিন্তু 
ঘটনাটা ঘটে খুবই মজার । ব্‌ণ্টির ফোঁটাগুলো জমে গিয়ে ছোট্ট ছে বরফের 
দানাতে পাঁরণত হয়ে যখন পথবীর বুকে নামতে চায় তখন ওপরের দিকে উঠে 
আসা ঝোড়ো-বাতাসের দাপটে বরফের দানাগুলো আবার ওপরে উঠতে থাকে । 
পাঁথবীর ওপরের যে স্তর থেকে বাঁন্টর ফোঁটাগুলো নামে ঝোড়োনবাতাসের 
ঠেলায়, বরফের দানাগুলো এ একই স্তরে এসে পৌছোয় । নতুন বৃঁষ্টর ফোঁটা- 
গুলো বরফের দানাগুলোকে জাপটে ঝরে। সুতরাং আবার যখন এরা নিচের 
দিকে নামতে থাকে তখন শীতল মণ্ডলের আওতায় এসে ফোটাগুলো জমাট 
বাঁধে, দান।গুলো বরফের নিয়ম অন্ঃযায়ী -ায়তনে বাড়ে। শেষ পর্যন্ত বড় বড় 
দানার বরফ বা 1শল। মাটির বুক সাদা করে দেয় । 

গ্রীষ্মের 1দনে শিলাবৃষ্ট আনন্দের মেজাজও এনে দেয় । বরফের দানা- 
গুলোর আয়তন কতটা হতে পারে ? প্রথমেই মনে রাখতে হয় এই সব বরফের 
দানা নিট-ওপর করতে করতে আকারে বেশ বড় হতে থাকে এবং শেষ পযন্ত 
ঝোড়ো ব।তাসের দাপট কাটিয়ে মাটির বুকে ছাড়িয়ে পড়ে । সঃতরাং 'বিভন্ন 
ওজনের শিলা আমরা দেখতে পাই, শুনেও থাকি । অনেক সময় একটা [শিলার 

_ ওজন প্রায় ১ কলোগ্রামের মত হয় । 

জমাট বাঁধা বৃষ্টির ফোঁটাগুলোই হলো ‘শিল’ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা হলো 
বরফের টুকরো ৷ আর শীতের দিনে হালকা ধরনের যে শিল’ পড়ে তাকেই 
বলে তুষারপাত ৷ 

ঝতু বদলের সঙ্গে নামেরও বদল হয়ে যায় এই জমাট-বাঁধা জলের ফোঁটা- 


বা 
হই 


কাকে বলে তুষার ? ০০০. ৭ 
তাহা, 

৩ শিস টি st 
জলের তিন রূপ £ কঠিন, তরণ আর বাচ্পায় । জলের কঠিন জ নো 

‘বলে বরফ । তরল জলের উষ্ণতা 0° সোৌণ্টগ্রেড হলেই জলের বরফ দশা ৷ 

তুষার স্‌াণ্ট হয় এই তরল জল জমে গিয়ে । তবুও তুষারকে,বরফ বলা 

হয় না। 


২২ জল 


জল জমে গিয়ে হয় স্ফাটক । এর অর্থ হলো জলের অণ:রা এমন কৌশলে 
কৌশলে মেলে যাতে তারা গড়ে তোলে বিশেষ ছাঁদ অর্থণৎ জ্যামিতিক ধরনের 
আকার ৷ জলের অণহদের বিশেষ বন্যাসই হলো স্ফাটক ৷ জলের তুষার রুপে 
থাকে নানা আঁশের নক্সা । প্রত্যেকাট আঁশের নক্সায় থাকে অনেকগুলো করে 
বরফের স্ফাঁটক । আলোর প্রাতফলনে স্ফাঁটকের তলগদলোকে সাদা দেখায় ৷ 

জলীয় বাষ্প যখন আবহমণ্ডলে গয়ে জমাট বাঁধে তখনই তৈরী হয় তুষার ৷, 
ছোট্ট ছোট্ট স্ফাটিকগলো এমন সুন্দরভাবে তৈরা হয় তখন তাদের দেখতে হয় 
খুবই পাঁরঙকার আর স্বচ্ছ। বায়ুপ্রোতের ধাক্কায় এইসব ছোট্র ছোট্র স্ফাঁটক- 
গুলো আবহমণ্ডলে ওঠা-নামা করে ৷ 

বাতাসের ঢেউ 'এ এই-সব স্ফাঁটক একটি কেন্দ্র তৈরী করে আসে-পাশে আরও 
জফাটক জড়ো করে নেয় ॥ এমন একটা সময় আসে যখন একটি কেস্দ্রকে ঘিরে 


ঘো-ক্লেক 


শতাধিক স্ফাঁটক পরস্পরের সঙ্গে নানা বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যখন এই ধরনের 
স্ফাঁটবগনুলো বেশ বড় বড় আকার নেয় তখন সেগমলো ভাসতে ভাসতে মাটিতে 
নামে । এই সব বরফের স্ফাটকগংলোকেই আমরা বাল “নো-ক্লেক” বা তুষারের 
ভাঁণ। 


জল এ ২৩ 


৮ 


"কোনো কোনো স্ফাঁটক চ্যাটালো ধরনের, কেউ কেউ বা ছুচের মত লম্বা ৷ 
তবে তাদের আকার যেমন ধরনেরই হোক্‌ না কেন তুষার-স্ফাঁটকের থাকবে 
ছটা দিক বা কোণ ৷ কোনো একটা বিশেষ তুষার-আঁশের নক্সায় কোন পার্থক্য 
থাকে না, যাঁদও ভিন্ন ভিন্ন তুষার-আঁশের আদলে নক্সার বুন নে আলাদা হতে 
পারে । সুতরাং দুটো একই ধরনের তুষার-আঁশ দেখতে পাওয়া যায় না। 

তুষার-আঁশের নক্সায় কোণ: দেখতে পাওয়ার কারণ আছে। জল যৌগিক 
পদাৰ্থ", অর্থাৎ হাইড্রোজেন ও আক্সজেনের মিলনে জলের উৎপত্তি। তবে 
মিলনের আনুপাতিক হার হলো হাইড্রোজেনের দুটো পরমাণ? আর আঁক্জেনের 
একটা পরমাণু ৷ সতরাং জল যখন স্ফাঁটক আকারের রূপ পায় তখন তার 
হয় তিনটে, না হয় ছ'টা কোণ উৎপন্ন হয়ে থাকে ৷ এই নক্সা-তোলা তুবার-আঁশের 
আন্তত্ব প্রকৃতি রাজ্যের একটা প্রকাণ্ড শিজ্প-নমণনার নজীর। 

তুষারের মধ্যে রয়েছে প্রচুর বাতাস, ফলে এরা মোটেই তাপ পাঁরবহন করে 
না। তাই তুষারের চাদর ঘুমন্ত শস্যের দানাদের রক্ষা করে, আবার তুষারের 
ইট দিয়ে তৈরী ঘরে মানুষ স্বচ্ছন্দে তার ভেতর গরমের স্বাদ পেতে গারে । 

শুনতে আশ্চর্য লাগলেও পৃথিবীর ভিন্ন অগ্চলে বাভন্ন রঙের তুষারপাত 
হয়॥ নল, সবুজ, লাল এমনকি কালো রং-এর তুষারপাত হতেও দেখা যায় ॥ 
বাতাসে বাভিন্ন ধরনের ছত্রাক আর ধুলোর কণারা ভেসে বেড়ায় । তুষার 
সৃচ্টির সমর তাদের সক্রিয় উপা্থাত এমনই বর্ণ বাহারের রুপ ফুটিয়ে তোলে ৷ 


শিশির বিন্দু কি? 


প্রকৃতির রাজ্যে শিশির বিন্দু আঁত পরিচিত সাধারণ জানস ; এর রূপ 
বোঝা যায়, সুতরাং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে কোনো অস্মাবধা পেতে হয় না। 
অংচ আশ্চর্যের ব্যাপার হলো শিশির বিন্দঃ নিয়ে নানা ধরনের ভুল ধারণা 
আমাদের মনের মধ্যে গেথে চিল, হয়তো বা এখনও আছে । 

আঁত প্রাচীনকাল থেকে এই ধারণাটাই করে আসা হচ্ছে যে বঃষ্টপাতের 
মত শাশিরপাতও হয়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে ক বুষ্ট্র মত শিশির পড়ে 
না ৷ গাছের পাতায় ঘাসের ডগায় ধানের শীষে বন্দ: বন্দন জলের কণাগ লোকে 


২৪ জল 
আমরা শিশির বন্দু বলেই জেনে আসাঁছ ৷ সুতরাং শিশির বিন্দু বলতে সাঁত্য 
সাত্যি "কি বোঝায় তা জেনে নেওয়া দরকার ৷ 


{শাঁশর বন্দ ক তা ভালোভাবে বুঝতে গেলে প্রথমেই আমাদের চারপাশের 
বাতাসের চীরন্রটা বুঝে নিতে হবে ৷ বাতাস মাত্রেই জলীয় কণা থাকবে-_-তবে 
কম আর বেশী ৷ সেই জন্যে বাতাসের একটা ভিজে ভাব বা আর্দ্রতা থাকে । 
তবে গরম বাতাস যতটা জলীয় কণাদের ধরে রাখতে পারে, ঠাণ্ডা বাতাস ততটা 
পারে না ৷ এই বাতাস যখন ঠাণ্ডা স্তরে এসে পেণঁছোয় তখন জলভরা বাতাসের 
বিছা ঘনীভূত হয়। জলীয় বাচ্পের কণারা ঠাণ্ডায় জলের বিন্দুতে পাঁরণত 
হয় ৷ এই সব বিদ্দ; বিন্দু জলকণারা হলো শিশির বিন্দু । 

ঠাণ্ডা শুরের উষ্ণতা এমন ভাবে নিচের দিকে নামে যাতে 'শাঁশর 'বিদ্দুদের 
উৎপাঁন্ত হয়। উষ্ণতার এই ‘নাদণ্ট সীমাকে বলে শাঁশরপাতের বন্দ বা 
‘ডউ পয়েন্ট' ॥ একটা উদাহরণ নেওয়া যাক ; কাঁচের কিম্বা যে-কোনো ধাতুর 


1শাশর 


চিকন গ্রাসে জল রাখলে গ্লাসের গায়ে শিশির বন্দ:দের দেখা যাবে না। এখন 
যাঁদ ও গ্লাসে বরফের টুকরো ফেলে দেওয়া হর তাহালেও তৎক্ষণাৎ প্লাসের গায়ে 


জল ২৫ 


পৰ্শাশর বিন্দুদের আবভগব ঘটবে না। যতক্ষণ না পর্যন্ত গ্লাসের উষ্ণতা {শিশির 
ধবণ্দ;র মান্ৰায় পেণছোয় ততক্ষণ পর্যন্ত শাঁশর বিন্দগুলো ফুটে উঠবে না । 

তাহলে প্রকৃতি জগতে কখন অ।মরা শাশর বন্দুদের দেখা পাবো ? প্রথমতঃ 
গরম বাতাসে থাকতে হবে জলীয় বাচ্প ৷ এই বাতাস ঠাণ্ডা সুরে এসে মিলবে ৷ 
তবে মাটির বুকে কখনও শশিরাবন্দদের দেখা বারে না, কেননা সূর্যের তাপে 
-পথবীর মাটি রাতেও গরম থাকে । তাই গাছের পাতায়, ঘাসের ডগায়, 
মুকুলের আগার 'শাশর 1বিন্দ,দের আঁবর্ভাব ঘটে; কেননা মাটির থেকে ওরা 
‘বেশ ঠাণ্ডা । 

তবুও গাছের. পাতায় যে জলের বন্দু দেখা যায় তাদের সবটাকেই শি'শর 
বন্দু বলে না। সকালে গাছের পাতার জলের যে 'বদ্দুগুলো দেখতে পাওয়া 
যার সেগুলো বেশীর ভাগই শাশর । তবে গাছের পাতার অসংখ্য ছদ্ুগুুলো 
য়ে জলীয় বাপ নির্গত হয় । এটা অবশ্য গাছের জলসেচন ব্যবস্থার ফলে 
‘ঘটে থাকে ৷ মাটি থেকে জল টেনে গাছপালা পাতার পাতায় জল সরবরাহ 
কর বলেই [দিনের সূর্যের তাপে পাতাগণলে [ঠিকঠাক থাকে ৷ তবে দিনের 
বেলায় জলসেচনের কাজ শুর হলেও রাতেও চলে এই প্রকিয়া । তাই দেখা 
যায় পাতার বুকে জলের কণা । পরথবীর কোনো কোনো জায়গায় প্রচুর 
পরিমাণে শিশির জমা হয়। শিশিরের পাঁরমাণ এত বেশী হয় যে, সেখানে 
-গাবাদ পশুদের জলপানের জন্যে 1শীশরের পকুরও রাখা হয় ৷ 


কুয়াশা কাকে বলে? 


মাটি-ছোওয়া মেঘই হলো কুয়াশা ৷ আবহমণডলে স্বচ্ছন্দ বিহারী মেঘের 
সঙ্গে কুয়াশার কোনো পার্থক্য নেই তাহলে নদী-সাগর, খালশীবল আর 
মাটির বুক ছঃয়ে যে মেঘ চলা-ফেরা করে তাকেই বলে কুয়াশা ৷ ছেটোখাটো 
জলাশয়ে ও মাটির বুকে ঘে'সে রাতে ৃকম্বা সকালেই এই কুয়াশা দেখা যায় । 
ওপর থেকে ঠাণ্ডা বাতাসের ঢেউ নিচে নামে আর তখনই মাটি ও জলের গরম 
ছোঁয়ায় এই কুয়াশা উৎপন্ন হয় । 

শরৎকাল থেকেই শুর? হয় কুয়াশার ৷ মাটি ও জলাশয়ের ওপরকার বাতাস 
থেকে এই সময়ের আবহমণ্ডলের বাতাস তাড়াতাঁড় ঠাণ্ডা হয় । শান্ত রাতে 


২৬ ও জল 


মাটি ও জলের ঠিক ওপরে কুয়াশার একটা পাতলা আবরণ পড়ে । কেননা 
রাতের পাাঁথবী যত ঠাণ্ডা হয় ততই সেই তলাকার বাতাস ঠাণ্ডা হতে থাকে৷ 
যে পাঁরমাণ সেই আবহমণ্ডলের ঠাণ্ডা বাতাস নিচেকার গরম ভিজে বাতাসের 
সংস্পর্শে আসে কুয়াশাও তেমান ঘন হয় । তবে শহরাণুলের কুয়াশার আবরণটা 
অনেকটা পুরু হয়; কেননা শহরের বাতাসে থাকে ধুলো, ধোঁয়া আর নানা 
ধরনের ছোটো ছোটো কাঁণকা। তাই কুয়াশা তার মোটা চাদর দিয়ে এসব 
অণ্ডলগনলোকে ঢেকে দেয় । 

পাঁথবীর বুকে সব থেকে বেশী কুয়াশা দেখা যায় নিউফাউণ্ডল্যাশ্ডের 
বেলাভৃম থেকে কিছুটা দুরের অঞ্চলে । সংমেরুবাত্ত থেকে যে ঠাণ্ডা জল দাঁক্ষণ 


কুয়াশা 


দিকে প্রবাঁহত হতে থাকে তার ওপরে থাকে ভিজে বাতাসের ঢেউ । স্বভাবতই 
এই বাতাস প্রচণ্ডভাবে ঘনীভূত হতে থাকে, আর ছোট্র ছোট্র জলকণায় পাঁরণ ত 
হয়। তবে জলের কণাগদুলো বাঁষ্টর ফোঁটার ম বড় বঢ় হয় না বলেই বট 
নামে না, কুয়াশায় মুড়ে দের চারাদক | 


জল ২৭ 


* সানফ্রানসিসূকোয় কিল অন্যভাবে কুরাশা সংচ্ট হয় । ওখানে সকালের 
'বিরাঝরে ঠান্ডা বাতাস বালিয়াডীর গরম বাতাসের সংস্পর্শে আসে, এবং আগের 
রাতে যাদি বান্টি হয়ে গিয়ে বাতাসে জলীয় বাজ্প রেখে যায় তাহলে বাষ্পীয়- 
ভবনের ফলে সেই আদ্রতা কুয়াশা হয়ে চারাদক মুডে দেয় ৷ 

বাঁষ্টর থেকে কুয়াশাকে যে বেশী ঘন দেখায় তার একমাত্র কারণ হলো 
কুয়াশায় জলীয় কণাগুলো বাষ্টর ফোঁটা থেকে খুব ছোট্র ছোট্ট ॥ কুয়াশায় 
অসংখ্য জলকণাগচুলো যতটা আলো শুষে নিতে পারে বাৃন্টর বড় বড় ফোঁটা 
তা পারে না। সেই জন্য ঘন কুয়াশা হলে চারাদকের কোনো {কছুই সহজে 
দেখতে পাওয়া যায় না, কেননা ঘন কুয়াশার অসংখ্য জলকণাগ;লো আলোকে 
ভালোভাবেই শুষে নের । 


সমুদ্রের জল লোনা কেন? 


মাঝে মাঝে পাঁধবীর এমন এমন ঘটনার সম্মুখীন আমরা হই যা অনেকটা 
রহস্য ঘন ৷ তাই আত সহগে আমরা সেই সেই ঘটনার যথার্থ ব্যাথ্যা-বিশ্লেষণ 
{দতে পারি না ৷ এই ধরনের একটা ঘটনা হলো সম্দদ্রে লবণের আধিক্য ৷ 
স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে সমুদ্রে এত লবণ আসে কোথা থেকে ? 

সমন্দ্রের জলে এত লবণ আসে কোথা থেকে ? তার উত্তরটা আমরা সহজে 
{দতে পারব না! তবে এটা আমরা জানি যে, জলেতেই লবণ দ্রবীভূত হয়, 
সুতরাং বযাঞ্টর ধোয়াটে জলে লবণ গুলে গিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে । তাহলে 
ভূ-পমষ্ঠে যত লবণ রয়েছে তা জনে দ্রবীভূত হয়ে সম:দ্রের জলে গিয়ে মেশে । 

কিন্ত: একথাটা আমরা জোর দিয়ে কখনও বলতে পারবো না যে, ভূ-পৃষ্ঠের 
লবণের ধোয়াটে জল সমহদ্রে লবণের জপ জমিয়ে তুলছে । যাদ কোনো 
দিন সমুদ্রের সব জল শনিয়ে যায় তাহলে সমুদ্রের বুকে যে লবণ থাকবে তার 
পারমাণটা হবে বিরাট । দেখা যাবে প্রায় ২৮৬ 1কলো?মটার উ'চ্‌ ও ১৬১ কলো- 
মিটার পর; একটা লবণের দেওয়াল | এই দেওয়াল 'নিরক্ষবৃত্তের কাছে 
পেণঁছৰে । অথবা কথাটাকে যাঁদ একটু ঘণীররে বলা যায় তাহলে বলতে হবে যে 
লবণের আয়তনটা হবে ইউরোপ মহাদেশের ১৬ গন্ণ । 


২৮ জল 


যে লবণ আমরা খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহার করে থাকি তা মূলতঃ পাওয়া যার 
সমুদ্রের জল থেক, লবণহদ ও লবণ প্রবণ থেকে অথবা ‘লবণ শিলা’ (সৈম্ধব 
লবণ) থেকে । শতকরা ৩ থেকে ৩২ ভাগ লবণ পাওয়া যায় সমুদ্রের জল ঘন 
করে নিলে । িশেষ করে উন্মুক্ত সাগরের জলের থেকে ভুঁমিবোঁষ্টত সাগরের 
জলে অনেক বেশী লবণ পাওয়া যায় । এজন্যে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরে 


সমদুদ্র 
লবণের পাঁরমাণ অনেক বেশী ॥ মরু সাগরের মোট আয়তন হলো প্রায় ৮৮১ 


বগ কিলোমিটার, এবং এখানে লবণের পাঁরমাণ হলো প্রায় ১১,৬০০,০০০,০০০ 
টন । পাঁরমাণটা খুবই বিস্ময়কর ৷ 


গড়পড়তায় হিসেব করলে দেখা যায় যে ৪৫5৬'০৯ ঘন সোন্টামটরের চার 
ভাগের এক ভাগ লবণ সমুদ্রের জলে থাকে । পাঁথবীর বিভিন্ন স্থানে লবণ 
শিলার সে শুর দেখতে পাওয়া যার তা লক্ষ লক্ষ বছর আগে সমুদ্রের জল 
বাজ্পীয়ভবনের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। সম্দ্রের জলের ১০ ভাগের ৯ ভাগ 
পরিমাণ বাষ্পীয়ভবনের ফলে লবণ শিলার স্তর গড়ে উঠেছে ৷ তবে যে-সব 
সমুদ্র আবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেই লবণের পারমাণটা অনেক বেশী । 


জল ২৯- 


এখানকার জল তাড়াতাড় বাষ্পীয়ভবন হয়, বাইরের জলও অনায়াসে এখানে 
আসতে পারে না, ফলে লবণ-শিলা তৈরা হয় অনেক তাড়াতাঁড়। 

বাঁণাজ্যক ভিত্তিতে যে লবণ তৈরী করা হয় তার বেশীটাই লবণ-ীশলা 
থেকে পাওয়া । 


আদ্রতা কি? 


আমাদের চারপাশে রয়েছে বাতাসের সমুদ্ৰ । এই বাতাসেই জলীয় বাচ্পের 
কণারা ভেসে বেড়াচ্ছে । মরূভীমর রুক্ষতায় যে শুকনো বাতাস তাতেও 
রয়েছে জলীয় বাছ্পের কণারা ৷ বাতাস-সমযুদ্রের আন্তত্ব আমরা স্পশের বোধ 
দিয়ে উপলাব্ধ করি, কিন্তু খালি চোখে বাম্পীয় জল কণাদের আমরা দেখতে 
পাই না--এরা অদৃশ্য । আর্দ্রতা বলতে বোঝায় বাতাসে জলীয় বাষ্পকণাদের 
অস্তিত্ব ৷ 

যখন আমরা জানাই কোনো বিশেষ জায়গার আর্রুতা বেশী, তখন বুঝতে 
হবে সেই জায়গার বাতাসে বেশী পরিমাণে জলীয় বা্পকণরা আছে। তবে 
বাতাসের একটা নিৰদিণ্টি ক্ষমতা আছে এই জলীয় বাঙ্পকণাদের ধরে রাখার । 
যে বাতাসের মধ্যে সর্বোচ্চ পাঁরমাণ জলীয় বাষ্পকণারা থাকতে পারে তাকে বলে 
সম্পৃত্ত বায়ন | কিন্ত? বাতাসে জলীয় বাছ্পকণাদের পাঁরমাণ যদি আরও বেড়ে: 
যায় তাহলে সৃষ্টি হবে মেঘ, আর মেঘের বুকেই থাকে বৃণ্টির ফোঁটাগলো । 
সম্পৃক্ত বায়ুর সঙ্গে বাতাসে জলায় বাচপকণাদের পরিমাণ তুলনা করলে 
‘আপোক্ষিক আর্দ্রতা’ পাওয়া যায় । এই হিসাব কষা হয়ে থাকে শতকরা 
হারে । 

‘নিদিষ্ট পরিমাণ বাতাসে যতটা জলীয় বাষ্প থাকা সম্ভব তাকেই বলে 
“চরম আৰ্দু'তা’ ৷ দেখা গিয়েছে যে, গরম বাতাস যতটা পরিমাণ জলীর বাচ্গ- 
কণাদের ধরে রাখতে পারে, ঠাণ্ডা বাতাস কিন্তু অতটা ধরে রাখতে পারে না৷ 
সুতরাং ঠাণ্ডা বাতাস সম্পৃন্ত অবস্থায় থাকে । যে উষ্ণতায় বারুমণ্ডলের 
জলায় বাষ্প ধারে ধারে জমতে শহর? করে এবং শেষ পর্যন্ত বন্দ: বিন্দু 
জল বণায় পাঁরণত হয় তাকেই বলে শিশির কণা । তাহলে যে অবস্থায় 
{শাশরকণারা আবিৰ্ভুত হয় তাকে বলে “ডউ পয়েণ্ট'। আসলে চরম আন্র'তার 


শুকনো ও ভজে থার্সোিটারে আপোক্ষিক আদ্রুতার চার্ট 


০১৪ 
64" 90 
[65°] 90 
[66° 9০ 
67° 90 
90 
[69° 90 
[70° 90 
71° 90 
| 72° 91 
73" 91 
74 91. 
75], 91 
76" 91 
77° 3 
78° hl 
[79° 91 
80° 91 
1 
শুকনো ম্াণ্ডওয়ালা 
থার্সেনীমটারের 
উষ্ণতা "চট 


4° 
79 
80 
80 
80 


80 
81 
81 

81 

82 
82 
82 
82 
82 
83 
৪3 
৪3 
53 


জল 


6 

70 
71 
71 
71 
71 
72 
72 
72 
73 
73 


74 


74 


74 
374 
75 
75 
75 


8° 10° 12° 
60 51 43 
61 53 44 
61 53 44 
62 53 45 
62 54 46 
63 55 47 
64 55 48 
64 56 48 
65 57 49 
65 57 50 
65 5৪ 50 
66 58 51 
66 59 51 
67 59 52 
67 60 53 
68 60 53 
68 61 54 


fT 
শ,কনো মহণ্ডওয়লা এবং ভিজে মুণ্ডওয়লা 
থার্মেণামটারের উষ্ণতার পার্থক্যের 
হিসাব (% আপোঁক্ষক আদ্রতা) 


[ যাঁদ শুকনো ম্ডিওয়লা থার্মোমটারের উষ্ণতা ৭৫ ৮ হয় এবং ভিজে 
ম-ণ্ডাওয়লা থার্মোমিটারের উষ্ণতা ৬৫৮ হয় তাহলে পার্থক্য হবে ১০, তাহলে 
বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৫৩%) 


জল ৩১ 


ওপর নিভ'র করেই শাশরাবন্দরা ফুটে ওঠে । এবারে উদাহরণে আসা যাক ৪ 
‘চরম আদ্রতায়” এক ঘন মিটারে ৩৯ গ্রাম জলীয় বাষ্পকণারা থাকলে ৩৫” 
সোণ্টগ্রেড অথবা ১৫ ফারেনহাইটে শাশরকণারা জাগবে অর্থাৎ এটাই হবে 
এডউ পরেন্ট' ॥ কিন্তু এক ঘন 1মিটারে ৫ গ্রাম জলীয় বাজ্পকণারা থাকলে 
সেই বাতাস 0° সোণ্টগ্ৰেডে শিশিরকণাদের জাগিয়ে তুলবে ; অবশ্য ০* 
সোণ্টগ্রেড হলো জলের হমাৎক । 
শীতের সকালে বড় গোছের হাই তুললে মুখ থেকে ধোঁয়া বেরুতে দেখা 
যায়। আসলে *বাস-প্রথ্বাসের সঙ্গে থাকে জলাঁর বা্পের কণারা । *বাস- 
প্রশ্বাস থেকে জলীয় বা্পের কণারা ঠাণ্ডা বাতাসে আরও ঠাণ্ডা হয়, তাই এই 
বাতাস সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে ৷ এই সময় মনে হয় মুখ থেকে গলগাঁলয়ে ধোঁয়া 
বেরদচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাস বেশী পরিমাণ জলীয় বাষ্পকণাদের বুকে ধরে রাখতে 
পারে না। শীতের সকালে খাল-িল-পুকুরের দিকে তাকালেই যে ধোঁয়াটে 
বাতাস দেখা যায় তা আর কিছুই নয়, সেটা হলো বাতাসের আর্দ্রতা । 
গ্রীত্মের দিনে যদি বাতাসের আদ্রতা বেশ! হয় তাহলে গায়ে" 'িটাচটে ঘাম 
দেখা দেয় গায়ের ঘাম জমে ত্বকের ওপর । আবার বাম্পীয়ভবনের ফলে গায়ের 
ঘাম জ্গাড়য়ে যায়, তাপও বোঁরয়ে যায়। 1কন্তঃ বাতাসের আদ্রতা বেশী হলে 
জোরালো বাম্পীয়ভবন হতে পারে না, গায়ের ঘাম গায়ে থাকে বেশী । একটা 
জব্‌জবে ভাব হয়। তাই শীততাপ নিয়াপ্্রত ঘরে ঠাণ্ডা বেশী, আদ্রতা কম, 
আরামও বেশী । j 
বাতাসের আর্রুতা মাপবার একটা বিশেষ পদ্ধাত আছে ৷ দুটো থার্মমটার 
নেওয়া হয়; একটা থার্মীমটারের মুণ্ডাঁটা ভিজে তুলো দিয়ে জাড়িয়ে দেওয়া 
“হয়, আর অন্য থার্মমটারের মডণ্ডাঁটা থাকে খট্‌খটে শুকনো ৷ আৰ্দ্ৰতার 
"ওপরই নির্ভর করে বাঙ্পাঁয়ভবনের কাজ; যাঁদ আদ্রতা কম হয় তাহলে “ভিজে 
তুলো-জড়ানো-মহস্ডীওয়ালা থামেণমিটারের পারাটা একটু উঠবে , কিন্ত আদ্রতা 
যাঁদ বেশী হয় তাহলে ভিজে-তুলো-জড়ানো মুণ্ডিওয়ালা থার্মোমিটারের পারা 
অন্য থামোখীমটারের পারার সঙ্গে একই মাত্রায় থাকবে ! / 
কোনাঁদন যাঁদ আবহাওয়াদপ্তর থেকে জানা যায় যে আপোঁক্ষক আদ্রতা 
শতকরা ৯০ ভাগ তাহলে বুঝতে হবে বাতাসে প্রচুর পরিমাণে বাত্পীয় জলকণারা 
রয়েছে । দিনটা হবে ভ্যাপসা গরম গোছের ৷ 'চিটএঁচটে ঘামে শরীরের জবলঃনি 
বাড়বে। দিনটা নিশ্চয়ই আরামের হবে না । 


৩২ জল 


আৰ্তেজীয় কুপ ও প্রস্রবণের মধ্যে পার্থক্য কি £ 


কংপের জল 'কিদ্বা প্রস্রবণের জল দনয়ে শহরবাসীদের কোন চিন্তাভাবনাই 
থাকে না ৷ কেননা শহরের মধ্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেন উপযন্তে 
কতৃপক্ষ | কিন্তু শহরতলীতে, গ্রামাঞ্চলে এবং দেশের 'বাভন্ন এলাকায় ঠিকমত 
জল পাওয়া এখনও একটা প্রবল সমস্যা । পুকুর, সরোবর, টিউবওয়েল, কুয়ো, 
রপ্রবণ ইত্যাঁদর জল না থাকলে এসব অগ্তলের মানয় জীবনযাত্রা চালাতে 
পারত না৷ কেননা জলের কোনো বিকল্প নেই; আর জলের অপর নামই 
জীবন ৷ ঃ 

বর্ষার সময় বাঁণ্টির জল মাটি ও সাছদ্র শিলান্তর চুইয়ে চু'ইয়ে আঁভকর্ষ জানত 
টানে কাঠন শিলান্তরে জমা হয়। তবে যে গশলাস্তরে এই জল জমা হয় তা 
সাঁছদ নয়। তাই বাঁন্টর জল মাটি ও সাঁছন্র ?শলান্তর [ভাঁছয়ে দিয়ে এ 
তনাৰ্দিষ্টি ভর পর্যন্ত নামে। ভূগভে'র এই নিৰ্দিষ্ট শুরের ওপরেই জমা হয় 
এই জল । | 

ভূগর্ভের এই জমা জল যাঁদ স্বাভাবিক খোলা পথ পায় তাহলে ওপরে 
বেবুয়ে এসে প্ৰসবণের সম করে ৷ প্রস্লবণের সৃষ্ট তখনই হয় যখন কোনো 
উপত্যকার ভূমিতল জলের গ্তরের চেয়ে নিচেতে থাকে কদ্বা পাথরের 1বাঁভনন 
ফাটল দিয়ে বাষ্টর জল ঢুকে গিয়ে দুরের কোনো নিচু মাটির খোলা মুখ পায় ৷ 
সুতরাং ভূ-গর্ভের কঠিন শিলাস্তৱরে জলের পরিমাণ যাঁদ বেশী থাকে তবে সেখানে 
সারা বছরই থাকবে প্রপ্রবণের জল ; আর যেখানে জলের পাঁরমাণ কম সেখানে 
বর্ধাকালেই জল জমা থাকে । 

যখন দুটো কঠিন ?শলান্তরের চাপে মাধ্যখানের আলগা শিলা, নুড়ি-পাথর 
এবং বালি চিড়েচ্যাপটা হয়ে যায় তখন সেই মীধ্যখানের স্তরে যে জল থাকে 
তা প্রবল চাপে আটকে থাকে ৷ এ হলো জলের বন্দীদশা । ভাঁমতল থেকে 
জলের এই গুর পর্যন্ত ঘাঁদ কোনো ছিদ্র করা যায় তাহলে সেই কারারহদ্ধ জল 
সবেগে ওপরে বৌরয়ে আসবে ৷ এই ভাবে আর্তে'জীয় কুপের সল্ট হয়। 
আর্তেজীয় কূপের বেলায় থাকে নটি স্তর ৪ দুটো কাঠন ?শলান্তর আর একটা 
সাঁছদু গর যা অনেকটা জলের পাইপের মত তবে এই স্তর তিনটি সম্পুর্ণ 
আড়াআড়ি ভাবে থাকে না ৷ তারা একটা কোণ তৈরী করে। এই অবস্থায় 


জল - ৩৩ 
ভূপ্‌ষ্ঠের প্রবেশ্য স্তর পর্যন্ত কুপ খনন করলে প্রশ্রবণের মত জল সবেগে ওপরে 
উঠে আসবে । এটাই হলো আতে'জীয় কুপের রূপ । 


| 1000 


টে রি 
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আতে'জীয় কূপ 

প্রায় আট’শ বছর আগে উত্তর ফ্রান্সের আঁতেণয়া অঞ্চলে এই ধরনের কুপ 
খনন করা হয়োছল। সেই থেকে এই কুপের নাম হয়েছে আতে'জীয় কুপ ৷ 
প্রাচীনকালে চীন ও মিশরে এই ধরনের কুপ খনন করার ব্যবস্থা ছিল। 
আধুনিক যুগে যাঁদ্িক পদ্থাততে এই আতেজীয় কুগ৷ খনন, করা হচ্ছে॥ 
বিশেষ করে অষ্টরোলয়ায় গাঁথবার বৃহত্তম আতে জীয় কুগ খনন করে জল স্রবরাছ 
করা হচ্ছে। ভূগভের এই জলের উভা ১০০ ফাবমছাইটের চেয় বৈণী 
হয়, অবশ্য সেখানকার জল ভূগ(ভ'র অনেক নিচে থেকেই উঠে আসবে। 


উষ্ণ প্রভ্রবণ কি 5 


প্রকাতির রাজ্যে কত য়ে বিস্ময়কর জিনিস রয়েছে তা হয়ত বলে শেষ করা 
যাবে না। উষ্ণ প্রপ্রবণ হলো এমনই একটা জীবন্ত নমুনা ৷ ভূমিতলৈর 


আধারে কেন যে গরম জল জমা হয় তাকে জানবার ও বোধাবার জন্যে মানুষের, 
অসাম কৌতুহল ৷ 


৩৪ দু জ্ল 


এই জল আসছে কোথা থেকে ? এই জল কেনই বা গরম ? আবার কেঁনই 
বা এই গরম জল সবেগে ওপরের দিকে ওঠে ? আসলে সমস্ত উষ্ণ প্ৰস্নবণে ভূ-গৰ্ভ' 
থেকে ওপর পর্যন্ত একটা গর্ত থাকে । এই গর্তটাকে বলে “টউব'বা ‘নল’ । 
ভুগর্ভে যে জলাধার রয়েছে তার সঙ্গে এই গুটউবাঁটি সরাসাঁর ভাবে যুন্ত । 
জলাধারে জল আসে বৃষ্ট থেকে অথবা তুষার গলে গিয়ে ৷ 


ভূগভেি ভভ্যন্তর যে অত্যন্ত গরম তা আমরা জানি । গালত শিলার 
উত্তাপই ভূ-গরভে'র ভেতরকার তাপকে নিয়ন্ত্রণ করছে। গালত {শলাকে অবশ্য 
'্যাগামা' বলে । গালত শিলার গ্যাস এবং বেশীর ভাগ জলীয় বাষ্প পাথরের 
নানা ফাটল দিয়ে যেমন ওপরে ওঠে তেমনি নিচের জলাধারের জলকে গরম করে 


তোলে ৷ এখানকার তাপ অনেক সময় জলের স্ফুটনাওকর চেয়ে বেশী । এই 
ভাবেই উঞ্চ প্রস্নবণের স্ান্ট হয় । 


ভূগভের গুলিত শিলা ও জলাধারের সঙ্গে এ 1িউবাঁট অথবা নির্গমন পথাঁট 
অনেক ১ময় সোজাসমাজ ভাবে থাকে না॥ নিগ'মন পথটি হয় আঁকাবাঁকা বা 
বাঁকাচোরা । এর ফলে জলীয় বাজ্প ভূপষ্ঠের ওপর সহজভাবে বোঁরয়ে আসতে 
পারে না ৷ যাঁদ এই বাপ ও জল স্বাভাবিক ভাবে বৌরয়ে আসতে পারত তা হলে 
সেটা হতো উষ্ণ প্রস্রবণ ॥ যেহেতু ভূ-গর্ভ থেকে নির্গমন পথাট বাঁকাচোরা 
সেইজনে। ওলারার জল ফুটতে ফুটতে জলীয় বাছ্পে পাঁরণত হয়। আর জলের 
চেয়ে বাপ যেহেতু বেশী আয়তন চায় সেইজন্যে জলের মধ্যে আলোড়ন তুলে 
এই বাছ্দ ওপরের মুখ দিয়ে বোরয়ে আসতে চাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তলার চাপও 
কমবে । চাপ কমলে জল থেকে আরও বাপ হবে । ভূ-পৃচ্ঠের ওপর দিয়ে 
ধরে ধীরে এই বাহ্প নির্গ'ত হবে না, বরং বাচ্প দমকে দমকে প্রচন্ড বেগে 
কুণ্ডলী পাঁকয়ে বোঁরয়ে আসতে চাইবে : এ এক দেখার মত দণণ্যে। 
দনউজীল্যান্ড, আইসল্যাণ্ড এবং আমৌরকা যুন্তরাষ্ট্রে ইয়োলোস্টোন ন্যাশানল 
পার্কে এই দৃশ্য উপভোগ করার মত। উ৬২ মিনিট অন্তর অন্তর ইয়োলো 
ন্যাশনল পার্কের এই “গেইজার' বাণ্পের ঝলক তুলতে থাকে ৷ 

উষ্ণ প্রস্রবণের মধ্যে ভারতের রাজগীর উল্লেখযোগ্য ৷ {বিশেষ করে 
র্যাডনের মত তেজীক্রয় পদার্থ রাজগীরের উষ্ণ প্রস্বণে পাওয়া গিয়েছে। 
রাজগীর ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বক্তেশৰরের উষ্ণ প্রস্নবণাটও উল্লেখ করার 
মত! 


জলস্তত্ভ কি? 


জলন্তম্ভ ও ঘঠার্ণঝড়-এর চরিত্র প্রায় একই ধরনের । বলতে {ক জলন্তম্ভ 
হলো সমুদ্রের বুকে ঘ্যার্ণঝড়। গুতরাং ঘাবড়ে প্ৰকৃতি কেমন সেটা আগে 
বুঝে নেওয়া দরকার । 

যে বড় বৃত্তাকারে বেড়ে ওঠে তাকেই বলে ঘণাৰ্ণ বড় । যে সব এলাকায় 
বদ্রববদন্যংসহ ঝড় বর সেখানেই সাধারণত ঘন কালো চোঙের মত মেঘ জমে। 
আদ্র বায়; যখন ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে আসে তখনই মেঘ জমাট বাঁধতে 
শুরু করে এবং সেই সময় চোঙাকাত ধরনের মেঘ সৃষ্টি হয়। এই ঘ্যার্ণ ঝড়ের 
পাক খাওয়া অদ্ভুত ধরনের । এই ঝাড়, হয় ঘাঁড়র কাঁটার মত ঘুরবে, না হয় 


উল্টো পাকে ঘ:রবে ৷ এই ঘমাৰ্ণ বড় চও়ায় প্রায় ২৭৪.মটার থেকে ৩৬৫ 1মটার 
পর্যন্ত হতে পারে, আর এর পথ ছোট হলেও কমপক্ষে ৮১ মিটারের মত হয়। 
তাছাড়া এই পাকখখাওয়া ঘার্ণ ঝড়ের গাঁত ঘণ্টায় ১৬১ মিটার থেকে ৮০৫ মিটার 
হয়। মাটির বুক ঘে'সে এই ঘার্ঝড় বয়ে গেলে জীবন ও সম্পান্তর চনড়ান্ত 


ত্৬ জল 
ক্ষতিসাধন করে। এই ঘূর্ণিঝড়ে বড় বড় বাড়ী মাটির বুকে উল্টে গড়ে ৷ 
কু'ড়েঘর উড়ে যায়, গাছপালা আছড়ে পড়ে, পশুপক্ষী থেকে মানুষ জীবন হারায়, 
শস্যের অপূরণীয় ক্ষাত হয় । 

অনেক সময় মাটির বুকের ওপরই এই ঘুর্ণি'ঝাড়ের সযঁষ্ট হয়, তারপর সেই 
ঘ্ার্ণঝড় সমুদ্রের বুকে ঝাঁপয়ে পড়ে। 'নিরক্ষবৃত্তের কাছ ঘে'সে যে-সব 
সমুদ্র ও হুদ রয়েছে সেখানেই সাধারণত গ্রীঙ্মকালে এই জলগ্তম্ভ দেখা যায়। 
জলের বুকের ওপর ঘন কালো চোঙাকাতি মেঘ সোজাসুজি ওপরের দিকে উঠতে 
থাকে । চোঙাকতি মেঘের তলার দিকটা প্রথমেই সমুদ্রের ওপরের জলকে 
মাতিয়ে তোলে এবং গধাড়গাড় জলের হালকা মেঘঃতৈরী করে। তারপর সেই 
পাক-খাওর়া ঘূর্ণিঝড় জলের বুকে চলে যায় আর জলের মধ্যেও ঘযার্ণর সংচ্ট 
করে। জলন্তম্ভের জল বিন্তু পাঁর্ক'র পাঁরচ্ছন্ন হয় । কেননা বাঁঙ্টর জলেই 
জলগ্তচ্ভের স্দ্ট । 

জলগ্তন্ভের এই ভীষণ-মধুর সৌন্দর্য মাত্র কয়েক মানটই থাকে, বেশীক্ষণ 
স্থায়ী হয় না। যে-সব এলাকায় উষ্ণতা বেশী এবং বজ্ীবদন্যংসহ ঝড়বাষ্ট 
হয় সেখানে সমুদ্র শান্ত জলের ওপরও এই জলগ্তম্ভ সাঁষ্ট হতে পারে । পাক- 
খাওয়া জলন্তদ্ভের ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য প্রকীতির এক অপরুপ স্ট ॥ 


জলপ্রপাত কি? 


যখন কোনো জলধারা কিম্বা নদী মাথা উ'চু করা খাড়া পাথরের দেওয়াল 
থেকে নিচে ঝাঁপয়ে পড়ে তখন সেই জলধারাকেই বলে জলপ্রপাত । প্রবল ও 
প্রচণ্ড গাঁততে যখন সেই জলস্রোত পাথরের বুক কাঁপিয়ে নিচে ঝাঁপয়ে পড়ে 
তখনই জলপ্রপাতের মেজাজ এবং বিস্তীৰ্ণ এলাকা জুড়ে চলে এর দাপাদাপি, 
মাতামাতি । তবে অনেক সময় দেখা যায় পাহাড়ী দেওয়ালগণুলো সম্পুণ 
খাড়া অবস্থায় না থেকে কিছুটা মাথা হোয়ে জলস্রোতকে বইতে দেয় তখন 
জলধারা ঝরণার মত ঝর ঝাঁরয়ে গড়ে । এমনও দেখা যায় নদী 1কদ্বা কোনো 


জলন্রোতের ধারা পাহাড়ী ধাপে ধাপে ছন্দে ছন্দে নামে--যেন পায়ে পায়ে চলে 
নাচের তালে তালে ৷ 


দুর কোন অতাঁতে গলিত শিলা ঠাণ্ডা হয়ে কু'কড়ে হু'কড়ে গেছে 
কালক্রমে পাথরের একটা শক্ত দেওয়াল তৈরী করে নদীর গাঁতগথকে দিয়েছে 


জল ৩৭ 
মন্ত করে--আর নদীর সেই জলস্রোত মাথা ঝাঁকয়ে নিচে পড়ে জলপ্রপাতের 
রূপ নিয়ে । আবার অনেক ক্ষেত্রে অতীতের কোনো হিমবাহ পার্বত্য 
উপত্যকার বুক কেটে বোরয়ে গিয়োছল দ,,পাশের মাথা উ'চুকরা খাড়া পাথরের 
দেওয়াল তুলে ৷ হিমবাহ যুগ শেষ হয়ে গেছে । তবে নদীর জলস্রোত শেষ 
পর্যন্ত জলপ্রপাত তৈরী করে ফেলেছে । অনেক সময় ভূপৃজ্ঠের আলোড়নে 
মালভূমি উঠেছে আরও উ'চুতে আর এখান দিয়ে জনস্রেত শেষ পর্যন্ত ঝাঁপয়ে 
গড়েছে_ হয়েছে জলপ্রপাত ৷ 

পাাঁথবীর মধ্যে বিখ্যাত জলপ্রপাতের মধ্যে নায়েগ্রা জলপ্রপাত উল্লেখযোগ্য । 
উত্তর আমৌরকায় ননাইয়রের বাফেলোর ২১ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে নায়েগ্রা 


জলপ্রপাত 
নদীর জলপ্রপাত বিশ্ববিখ্যাত | অনেকটা ঝুলন্ত পাথরের চওড়া খাঁজে নায়েগ্রা ৷ 
জলপ্রপাতের নেমে-আসা পথ । ওপরের স্তরে রয়েছে ডলোমাইটের কঠিন তল; 
আর এই ডলোমাইটের তলায় রয়েছে কৰ্ম শিলা । যখন জলের স্রোত মাথা 
উহ করা ডলোমাইটের ওপর ঝাঁপয়ে পড়ে তখন সেই ঘা্ণজলের স্রোত কৰ্দম- 


৩ জল 
গশলাকে ঘা মেরে মেরে টেনে টেনে লিয়ে চলে । ডলোমাইটের কঠিন প্রাতরোধকে 
যেন মানতেই চায় না এই জলস্রোত ৷ আবার কখনও প্ৰমত্ত জলধারা ডলোমাইটের 
বুকে আঘাত হেনে পর্যন্ত করে দেয়, ভেঙে ভেঙে পড়ে ডলোমাইটের চাঙাড় ॥ 
অন্যান্য জলপ্রপাতের বেলায় এই কঠিন 1শলান্তর কখনও বেলেপাথরের, কখনও 
চুনাপাথরের, কখনও লাভা দিয়ে তৈরী । 

তাছাড়া আফ্রিকার জাম্বোস নদীর ভিক্টোরিয়া জলগ্রপাতও নামীদের 
তালিকায় পড়ে ॥ ভারতের নর্মদা, হদ্রঃ জোনহা আমাদের কাছে খুবই 
পাঁরাচত নাম। তবে পাথবীর সর্বোচ্চ জলপ্রপাত হলো ভোনজ;রে লার 
আ্যাঞ্জেল জলপ্রপাত । ১৯৩৫ সালে জেমস: জ্যাঞ্জেল বিমানপথে এটি দেখেন 
কিন্ত: মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়ে ১৯৮৮ সালে । 

এই জলপ্রপাতকে মানুষ কাজে লাগিয়েছে, অর্থাৎ জলের গাঁতশাত্তিকে কাজে 
লাগাতে পেরেছে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে। বিশ্বের জলশান্তর প্রায় 
অর্ধেকটাই রয়েছে আঁক্রকায়। তবে এটাও বান্তব সত্য যে আঁফ্রকার এই 
জলশাঁন্তকে সঃষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে পারা যায় নি। 


হ্রদ কাকে বলে? 


স্থলবোণ্টত বিস্তৃত জলাশয়কে বলে হুদ। ভু-প্‌ষ্ঠের যে যে দ্থান দেবে 
গিয়ে আধার তৈরী করেছে তাতেই জমা হয় জল ; আর এটাই হলো জলাধার । 

নদীর জল আর তুষার গলা জলে হুদ পূর্ণ হয়: তাছাড়া ঝরণা, প্রম্রবণ ও 
অন্যান্য জলের ধারা প্রবাহিত হয়ে হ্রদের জলে পড়ে নদীর জল, তুষার গলা 
জল, ঝরণার জল ও প্রত্রবণের জলেই হুদের জীবন। 

ভূত্বকের গুরগ্যাতর ফলে 'বাভন স্থানে জলাধার সৃষ্টি হতে পারে ৷ 
আমেরিকার সাঁপারয়র হুদ এইভাবে সৃচ্টি হয়েছে । অনেক সময় আগ্নেয়াগারর 
অগ্নুৎপাতের ফলেও সংষ্টি হয় হদের । জ্বালামুখ দিয়ে যে লাভাস্লোত বইতে 
থাকে তা অনেক সময় উপত্যকার প্রবেশমুখ বন্ধ করে দেয়। এইভাবে সংাত্ট 
হয় জলাধার আর এখানে জল জমেই তৈরী হয় হুদ । তাছাড়া মৃত আগেয়- 
গিৱরির জৰালামখ জলপঢুর্ণ হয়েও অনেক সময় হুদ সযাণ্ট করে। উত্তর 


আমেরিকার ক্লেটার হদ এমনই একটা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ । 


জল ৩৯ 


হিমবাহের ফলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া দ্থানগমলোতে জলাধার সৃষ্ট হয়ে 
হুদের উৎপত্তি হয় । তাছাড়া সমুদ্রুতীর অঞ্চলের উপকুলের সীমানা ঘে'সে সেখানে 
খাড়ি রয়েছে তার প্রবেশ মুখেও তৈরী হয় হুদ । অনেক সময় নদী সমভূমির 
ওপর দিয়ে চলবার সময় নুড়ি মাটি প্রভৃতিকে টেনে নিয়ে আসে; ফলে নদীখাত : 


হুদ 


হয়ে উঠ ভরাট, বর্ষায় দুকুল ছাপিয়ে আসে বন্যা । প্লাবিত অঞ্চলে পলি 
সাত হয়ে প্লাবন-ভূমি সৃষ্টি করে। বর্ষায় মাঝে মাঝে বন্যা আসে, ছাপিয়ে 
যায় দুকুল । এর ফলে দেবে-যাওয়া স্থানে অনেক সময় হুদের সংচ্টি হতে পারে । 
আবার যে-সব জায়গায় ভূত্বকের কিছুটা নিচে থাকে চুনাপাথর সেখানে 
জলগ্রোতের ফলে চুনাপাথর গলে গিয়ে সরে সরে যায়, সৃষ্টি হয় অসংখ্য গৰ্ভ । 
ফলে জলাধার সৃষ্ট হয়ে হুদ তৈরী হয়। ফ্লোরিডায় এই ধরনের প্রচুর 
হুদ রয়েছে। 

নদী এ'কেবে'কে চলবার সময় মাটির ঢাল অনুযায়ী [বলাদ্বিত ছন্দে 
এগিয়ে চলতে থাকে ॥ অনেক সময় নদীর বাঁকের' কোনো একটা অংশ হঠাৎ 


৪০ জল 


1বাচ্ছন হয়ে গিয়ে অধ্বখুরাকীত হদের সাঁন্ট করে। উত্তর আমোঁরকার 
'মাঁসাঁসাঁপ নদীর ধারে এ ধরনের অনেক হুদ দেখতে পাওয়া যায় ৷ 

হুদের জল যে সব সময় পাঁরপূ্ণ থাকবে এ'কথাটা ঠিক নয় । বৰ্ষণ ঝতুতে 
বাদ বর্ষা কম হয় বা বেশী হয় তাহলে হুদের জলের পাঁরমাণ এক থাকবে না। 
আঁফ্িকার চাদ হুদ গ্রীষ্মকালে প্রায়ই শহীকয়ে যায় । আবার গ্রীষ্মকালে {কদ্বা 


অশ্বক্ষুরাকীত হুদের সৃষ্ট 


প্রচণ্ড খরার সময় হদের জল প্রায়ই শঢাঁকয়ে গিয়ে জলের আঁন্তত্বই রাখে না। 
এ সব হণদে লবণ গোলা কাদাই শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে যা অনেক সময় একদম 
শ্গাকয়ে যায়। মধ্য অষ্ট্রোলয়ার আয়ার হুদ ছাড়াও অন্যান্য হ-দের এই অবদ্থা 
ঘটে। 


ভারতের মধ্যে চিকা হুদ, সচ্বর হুদ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । তাছাড়া 
লবণ হদের কথাটাও মনে রাখা দরকার ৷ খাদ্য লবণের বেশীর ভাগই লবণ 
হুদ থেকে তৈরা করে নেওয়া হয়। মর; সাগরে, গ্রেট লবণ হুদে ও ক্যাম্পিয়ান 
সাগরে লবণের আধিক্য উল্লেখযোগ্য অনেক সময় আবার কৃত্রিম হুদ তৈরী 


করা হয়। বিশেষ করে নদীর বাঁধ বাঁধবার সময় এই কীন্রম হ:দ তৈরী 
করা হয়। 


জল-দুষণ কাকে বলে? 


জলের অপর নাম জীবন ৷ জল ছাড়া জীবন ধারণ করা অসম্ভব এবং 
জলের িকজপও নেই । 

আমাদের পৃথিবীতে মোট জলের পরিমাণ ১৪০ কোট ঘন গকলো মিটার ৷ 
এই জলের শতকরা ০:৬৯ ভাগ জল মানদ্ষ ব্যবহার করতে গারে। পাঁথবীর 
সমস্ত মানুষ ৩০০০ ঘন গিলোমটার জল ব্যবহার করছে। গকন্তু যে জল 
মানুষের প্রাণ সেই জলই যে আজ কতটা দষিত তা সাঠকভাবে বুঝে 
নেওয়া দরকার ৷ অন্ততঃ, বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে সকলের দাষ্ট আকর্ষণ 
করছেন। 

শহ্রাণ্ুলের সমন্ত ময়লা আবর্জনা এবং কারখানাগুলোর ময়লা গাদ নর্দমা 
ও খাল দিয়ে গিয়ে পড়েছে নদীর জলে । আমৌরকার নিউইরর্ক* শহর থেকেই 
প্রীতাঁদন ২০০,০০০,০০০ গ্যালন ময়লা আবর্জনা হাডসন নদীতে গিয়ে পড়ছে। 
বোম্বাই শহরের সব আবর্জনা পড়ছে আরব সাগরে, আর কলকাতার আবর্জনা 
পড়ছে গঙ্গায় । এইসব নোংরা এবং {বষান্ত আবর্জনা পড়ে জল প্রচণ্ডভাবে 
দূষিত হচ্ছে । এই দণ্ষত জল ব্যবহার করলে কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড 
প্রভাত নানা ধরনের রোগ দেখা দেবেই। 

এই দুষিত জল যে কত বিষান্ত তা নিয়ে বহং সমীক্ষা হয়েছে। প্রাত বছর 
দক্ষিণ থেকে উত্তরে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ আসে বেড়ানোর মেজাজ নিয়ে। ১৯৭২ 
সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আরব সাগরের উপকুলে আঁক্সজেনের অভাবে ঝাঁকে বাকে 
মাছ প্রাণ হারালো । ১৯৬২ সালে সান দিয়াগো বন্দরে দুষিত জলের প্রভাবে 
৩৭,৮০,০০০ মাছ অকালে প্রাণ হারালো ! ‘বিজ্ঞানীরা বলেছেন, কাগজের কলে 
একটন কাগজ তৈরী করতে জল লাগে ২৫০ টন বিশুদ্ধ জল; ইস্পাত কার- 
খানায় এক টন ইস্পাত তৈরী করতে লাগে ১৫০ টন জল ঃ মোটর গাঁড়র 
কারখানায় একখানা গাড়ি তৈরী করতে লাগে ৪০ হাজার গ্যালন জল; এক 
উন অপাঁরশোধিত তেল শোধন করতে লাগে ১৮০ টন জল; এক টন নাইট 
সার তৈরী করতে লাগে ৬০০ টন জল। {বাভিন্ন কারথানা থেকে যখন এই 
জল বেৱিয়ে যায় তখন ব্যবহৃত এই-জল নিজ ওজনের চেয়ে দশ থেকে একণ গুণ 


ওজনের বিশুদ্ধ জলকে দাষত ও বিষান্ত করে তুলতে সক্ষম । 


৪২ জল 

নদী-খাল-বিল ও নদী-সাগরের জল এইভাবে দষত হচ্ছে; তাছাড়া 
আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যের ফলে জলেতে তেল-ময়লার সর জলকে নোংরা 
করে -তুলছে। জলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাড়ার সঙ্গে সামনীদ্রুক উদ্ভিদ ও 
শেওলা মরে যাচ্ছে এবং যে পাঁরমাণ আঁক্সজেন বায়ুমণ্ডলে যেতে পারত তা 


কারখানার ময়লা গাদ 


যাচ্ছে না; তাছাড়া সামৰিক প্রাণীরাও মরে যাচ্ছে দিনে দিনে। বিগত পঞ্চাশ 
বছরে এক হাজারের মত বিভিন্ন ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদ চিরকালের মত 
অবলবপ্ত হয়েছে । 

খাল-বিল-সরোবর, নদ-সমুদ্ৰ ও অন্যান্য জৈব ও অজৈব পদার্থ থেকে জল 
জলীয় বাঙ্পরূপে আবহমণ্ডলে চলে যাচ্ছে আবার বাট ও শিশিরের রূপ নিয়ে 
প্থবীর বুকে ফিরে আসছে। এই জলের পরিমাণ প্রায় ৩৭০০০ ঘন কিলো- 
মিটার । কিন্ত; এই জল মোটেই বিশুদ্ধ নয়। কেননা বাতাসে মিশে রয়েছে 
সালফার ডাই-অন্মাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অন্সাইড, কার্বন মনো-অন্সাইড । এছাড়া 
কার্বন ডাই-অন্াইড তো থাকছেই। রাসায়ানক বিয়ার ফলে বৃষ্টর জলের 


সি £৩: 


সঙ্গে নেমে আসছে সালাঁফটারক আযাসিড, নাইট্বিক আযাসিড এবং কার্বানক 
ত্যাসিড । ফলে জলের অম্লতা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। গাছ"গাছালি, পশ:- 
পাখা, বিভন্ন ধরনের কাঁট-পতঙ্গ আজ বিপর্যরের সম্মুখীন ৷ বলাবাহুল্য 
এই বিপর্যয় থেকে মানুষও রক্ষা পাচ্ছে না। জলচর জীবদের মধ্যে মাছ তো 
মরছেই, এমনকি তাদের প্রজনন ক্ষমতাও বিনষ্ট হচ্ছে। 

অন্যদিকে জাঁমর উর্ব'রতা বৃদ্ধির জন্যে এবং শস্যকীট মারার জন্যে যে সব 
রাসায়ানক সার ও কাঁটনাশক দ্রব্য ব্যবহার করা, হচ্ছে তা বাঁণ্টর জলে ধুয়ে 
{গয়ে পকুর-নদী-নালা থেকে সাগরে পর্যন্ত পেণঁছে যাচ্ছে । আ্যামোনিয়াম 
সালফেট, সুপার ফসফেট: প্ৰভৃতি রাসায়নিক সার তো আছেই, বিশেষ করে 
কণঁটনাশক পদাৰ্থ হিসাবে ফালডল ও ডি. ডি. ট, ছড়ানো হচ্ছে । অবশ্য 
ম্যালোরয়া ও অন্যান্য রোগের প্রাতষেধক {হসাবে ডি. ডি. টির ব্যবহার 
মা্া্তীর্ত। জলেতে মিশে থাকছে এই বিষ ॥ গাছপালা তো বটেই শাক- 
সব্জ্গীর ভেতর এই বিধ সংরাক্ষত হচ্ছে; কেননা গাছ-গাছালি মাটি থেকে রস 
শোষণ করার সময় এই বিষ টেনে নিচ্ছে। গর মোষ খাচ্ছে ঘাস, তাই দুধে 
থাকছে এই বিষ; মানুষ শাকসব্জী ব্যবহার করছে তাই মাতৃ দূগ্ধও এই বিষ 
বহন করছে। বিশেষ করে ভি. ডি. টি উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে, একবার প্রবেশ 
করলে সহজে নষ্ট হয় না, দেহের চাঁব‘জাতীয় পদার্থের মধ্যে এটি স্থায়ীভাবে 
সণ্টিত থাকে । পাথবীর সব দেশের মাননুষের দেহেই ডি. ডি. টি রয়েছে তবে 
ভারতয়দের দেহেই এর পাঁরমাণ বেশী । 

জল দূষণের ফলে গাছপালা থেকে পশহপাখী ও মানুষ {বিপর্যয়ের 
সদ্ম:খীন, তিলে তিলে ক্ষয় হচ্ছে জীবনী-শান্ত। শেষ পর্যন্ত আসছে 


মৃত্যুর পরোয়ানা ! 
টাও মনে রাখতে হয় যে, তেজাঁষ্র় পদার্থের বৰ্জ্যও জলের 


প্রসঙ্গত একথা 
প্রাণদা়িনী শান্তকে বিনষ্ট করছে। {বশেষ করে ভূগভে ও জলে পারমাণবিক 
গর ক্ষমতার বড়াই করছে তারাও, 


বিস্ফোরণ ঘাঁটয়ে যেসব মদমত্ত যুদ্ধবাজ শান্তব' 
জীবনের শন্ৰ; ৷ 

[দিকে দিকে আজ সমস্থ জাঁবনপ্ৰোমক {বিজ্ঞানীরা সোচ্চারে ঘোষণা করছেন 
জীবনকে বাঁচাতে হলে পাঁথবীকেও বাঁচাতে হবে; দূষণের হাত থেকে মানুষই 
রক্ষা করতে পারে জীবদা্রী ধাঁরত্রীকে । 1ক ভাবে এবং কেমন করে এই অবস্থার. 


চু ইস উনি নন 


78৪ জল 
মোকাবিলা করা যায় তার জন্য বিশ্বের জীবন প্রোমক বিজ্ঞানীরা জেগেছেন এবং 
জানাচ্ছেন এর প্রতিকারের উপায় ৷ 


প্রাতাটি মানুষকে প্রাণের স্বার্থেই প্রীতরোধের এই সংগ্রামে নামতে 
-হবে। 


-আ্যালিড ব্বণ্টি কি? 


আ্যাঁসড বৃষ্টি কথাটা শুনতে অদ্তুত ধরনের হলেও প্রকীতর রাজ্যে এটা 
স্বাভাবিক ঘটনা ৷ এই আযাঁসিড বাঁন্টতে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছও মরে যায়। দাক্ষণ 
নরওয়েতে এই ধরনের আ্যাঁসড বাষ্ট হয়েছে । পাঁথবীর যে-কোনো অণ্ডলে 
এই ধরনের বৃষ্টিপাত হতে পারে যাদি বাষ্টর জলে প্রচুর পরিমাণে সালাফউারক 
ও লাইীপ্রক আ্যাঁসিড থাকে । সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে গাঁথবার বিভন্ন 
অঞ্চলে আযাসিড বৃঁষ্ট হচ্ছে । 


সালফার ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড এবং বাভন্ন ধরনের নাইট্রোজেন 
অক্সাইড স্বাভাবিকভাবে এবং বহ: ক্ষেত্রে মানুষের কার্যকলাপের জন্যেও উৎপন্ন 
হয়ে চলেছে । আগ্নেয়গার থেকে সালফার ডাই-অক্সাইড এবং হাইড্রোজেন 
সালফাইড 'নগত হচ্ছে, তেমাঁন পাঁথবীতে জৈবক্রিয়া সম্পাদনেও বাভল ধরনের 
নাইট্রোজেন অক্সাইড তৈরী হচ্ছে। তাছাড়া বড় বড় কলকারখানা থেকেও 
কয়লার ধোঁয়া কার্বন মনো-অক্সাইড আবহমণ্ডলের বাতাসকে কল;াষত করছে । 
সালফার ডাই-অক্সাইড এবং সালফাইড গ্যাস আবহমণ্ডলের আঁক্সজেন ও 
জলীয় বাচ্পের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘাঁটয়ে যেমন সালাফউাঁরক আ্যাঁস্ড উৎপন্ন করছে 
তেমনি বাভিন্ন ধরনের নাইট্রোজেন অক্সাইড রূপান্তীরত হচ্ছে নাই্ডিক 
ত্যাসিডে । 
অবশ্য আযাসিড বৃষ্টি হলেই যে গাছ-গাছালি, পশ্যপাখী, কাঁট-পতঙ্গ, 
সামুঁদক জীবজন্ত; ও মানুষের ওপর ক্ষাতকর প্রভাব ফেলবে তা নয়। আ্যাসিড 
বাঁষ্টর প্রভাব কেমন হবে তা বিভিন্ন অবস্থার ওপর নির্ভর করে। বাঁষ্টর 
পাঁরমাণ, ত্যাসিডকে দূর করার জন্যে বিশেষ অণ্ডলের খনিজ পদাৰ্থের পারমাণ 
কতটা তা অবশ্যই বিবেচনার বিষয় । 


জল 86: 


- জ্যা্সিড বৃণ্টর ফল যে ক্ষাতকর সে বিষয়ে {কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই ৷ 
তবে কম আর বেশী ৷ বিশেষ করে পরিবেশের যে ভারসাম্য তা বজায় রেখেই” 
পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ ও বিবৰ্ত্তণ । কিন্তু কোনোভাবে যাঁদ সেই ভারসাম্য 
{বার্ন হয় তাহালে তার ক্ষাতকর প্রভাব পড়বেই। বিশেষ করে ১৯৫০ সালের 
পর থেকেই বিজ্ঞানীরা আ্যাসিড বষ্টর ব্যাপারে দাঁক্টি আকর্ষণ করে চলেছেন 
এবং ক ভাবে এর গ্রাতরোধ করা যায় তার জন্য উপয্্ত ব্যবস্থা নিতে 
বলছেন। 

জাতীয় পরিবেশ ও প্রযুক্তি গবেষণা সংস্থার এক সমীক্ষায় জানা গেছে, 
বোদ্বাই, কলকাতা, 'দিল্লী, আহমেদাবাদ, কানপ:র, হায়দ্রাবাদ, প্রভাত 
{শল্পাঞ্ডলে সালফার ডাই-অক্স৷াইডের পাঁরমাণ ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে ! বধ্ষে করে, 
মথুরা তৈল শোধনাগার ও অন্যান্য শিল্গ-সংস্থা থেকে ননর্গ ত সালফার ড৷ই- 
অক্সাইডের ক্ষাতকর প্রভাব পড়ছে তাজমহলের মর্মর প্রস্তরে, মথণরার বাভন্ন 
মন্দিরে ও অন্যান্য এঁতিহাসিক ভম্ভগরীলতে। আগ্রার' বায়ুমণ্ডলে প্রতি 
ঘন মিটারে ১০০ মাইক্লোগ্ৰাম সালফার ডাই-অক্সাইডের সন্ধান মিল:ছ। মোট 
কথা এর ফলে আ্যাঁসডবাষ্টিতে শুধু মাত প্রাচীন স্মৃতি সৌধগ্ীল বিনষ্ট হব; 
না, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের ওপর নেমে আসবে ক্ষাতকর প্রাতক্রিয়া । 

সৃতরাং জীবনের প্রয়োজনে বিজ্ঞানীদের কথা আমাদের*শুনতে হবে, রক্ষা 
করতে হবে পাাঁথবাকে, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতকে । 


সারণী ঃ ১ 


পৃথিবীতে পরিষ্কার জলের পরিমাণ 
আয়তন 
জলরপে (1মালয়ন ঘন শতকরা 

{কলো'মিটার হিসাবে ) হার 
মেরু অঞ্চলের বরফ ২৪৮০ ৭৭"০০ 
-ও হিমবাহ 
ভূগর্ভচ্ছ জল ৩৬ ১১১০ 
(ব্যবহার যোগ্য ) 
ভূগভের সবনয়ন্তরের ৩৬ ১১১০ 
জল 
হুদ ও নদী ০"১৩ ০৪৪ 
ভূমি পৃচ্ঠের সম্পন্ত জল ০০৯ ০৩০ 
আবহমণ্ডল ০০১৪ 005৩ 

Nl ৰো ডলা জনী MES // ৷ | ৪০৩৯৭ পাট 
মোট হিসাব ৩২২ ১০০ 


সারণীঃ ২ 


কীটনাশক পদার্থে বিষক্ৰিয়া 
কাঁটনাশক পদাৰ্থ ক ক্ষাত করে 
জননী RAUNT TUE ET TEE 
জৈব ক্লোরন, যৌগ ডি. ডি. টি. পেটের গোলমাল, বাম, মাথাধরা, 
বি. এইচ. সি, আ্যালাদ্রন চর্মরোগ,  ফুসফুস-বৃক যকৃৎ ও 
শবাসনালার ক্ষাত এবং ক্যানসার 
ফসফরাস যৌগ মালাথয়ন, শরীরে কোলনাস্টয়ারেজ উৎপাদনে 
পারাথিয়ন বাধা, চৰ্ম'রোগ 


কার্কনেট যৌগ কারবারল ঞঁ 


সারণী--৩ 


১; "১০ পি জীব ই 
1হিমবাহ অঞ্চলের মোট 
তান্চল (মালয়ান বর্গ | হিমবাহের শতকরা 
গিলোঁমটার হিসাবে). হিসাব 

য়াণ্টা্টিকা ৩ | ৮৫ 

গ্রীগল্যাণ্ড ১৮ | ১২ 

আর্কাটিক ও আইসল্যাণ্ড চি 

এাঁশয়া ০১ 

হিমালয় ০০৩৩ | 

কারাকোরাস, চু 

উত্তর আমোঁরকা ০০৮ ৩ 

দাঁক্ষণ আমোঁরকা ০:০৩ 

ইউরোপ ০০১ 

{নউঙ্গল্যা‘্ড, আঁফ্রকা, নিউাগাঁন ০০০১ 


সারণী-_৪ 
ভারতে সালফার ডাই-অক্সাইডের উৎস ( আ্যাসিড বৃষ্টির কারণ ) 
( ১৯৭৪ সালের সমীক্ষা ) 


« সালফার ডাই- 
উৎস অক্সাইড, (মালয়ন | শতকরা পাঁরমাণ 
পাউণ্ড) 

১, কয়লার দহনে ৩০৪০'০০ ৯৪৭৫ 
২. তামার উৎপাদনের জন্য ২০৫৮ 0৬৪ 
৩. দন্তা উৎপাদনের জন্যে ৪১৪২ ১২৯ 
৪. সালাঁফউরিক আযাসিডের 

{শলেপাৎপাদনের জন্যে ১৯৮২১ । ৩'০৭ 
৫. মণ্ড ও কাগজ শিল্পে ৮১২ 0'২৫ 


৩২০৮৩৩ ১০০'০০ 


সারণী-_৫ 


ভারতের কয়েকটি শহরে সালফার ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব 
( ত্যা্সিড বাঁষ্টর কারণ ) 
সালফার ডাই-অক্সা- 
শহরের নাম ইডের গড় ঘনত্ব 
(প্রাত ঘন মিটারে) 
১. বোম্বাই ৪৭'১১ 
২. নয়াদল্লী ৪১:৪৩ 
৩. কাঁলকাতা ৩২৮৮ 
৪" কানপদর ১6৯৭ 
৫. আহমেদাবাদ ১০৬৬ 
৬. মাদ্রাজ ৮৩৮ 
৭. নাগপদর ০৭১ 
৮. হায়দ্রাবাদ ৫০৬ 
৯. জয়পুর 


টীকা ৪ 
১1 অভিকৰ্ষ ৪ 


পঢ়ঁথিবাী সমস্ত বস্তুকে নিজ কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। এই আকৰ্ষণ 
বলের নাম অভিকর্য । কোনো ভারী বস্তু হাতে নিলে আমরা একটা নিয়মখী 
টান অনুভব কার এই আকর্ষণ বলের জন্যে । কোনো বস্তুকে পৃথিবী যে 
বলে আকর্ষণ করে সেই বলের মোট পাঁরমাণই বস্তুর ওজন ৷ 


২ ৷ জ্যাসিডঃ 


জ্যাসিড এক ধরনের রাসায়ানক যৌগ ৷ এই রাসায়ানক যৌগের অগন্তে 
ধাতু দ্বারা প্রততিদ্থাপনায় হাইড্রোজেনের পরমাণ? থাকে৷ সাধারণত, আযসডের 
স্বাদ অয্ন। তাছাড়া আযাঁসড তাঁর জারক পদার্থ । বিভিন্ন ধরনের পদার্থ 
আ্যাঁসডের সংস্পর্শে এলে পড়ে যায়, অনেক সময় ক্ষয়ে যায়। তাছাড়া 
জ্যাসিডের জলীয় দ্রবণ নীল লিটমাসের রঙ লাল করে দেয়। আযাসিডের সঙ্গে 
ক্ষারের রাসায়ানক বিক্রিয়া হলে লবণ ও জল উৎপন্ন হয় । 


৩ ৷ আবহমণ্ডল ঃ 


আবহমণ্ডলের বিস্তৃতি যাঁদও ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১৬০০ {কিলোমিটারের মত 
তব?ও আবহমগ্ডলের শতকরা ৯৯ ভাগ ৩২ কিলোমিটারের মধ্যে আবদ্ধ। 
ভূ-পণ্ঠের সংলগ্ন এলাকাতেই আবহাওয়ার ঘনত্ব বেশী। এই আবহমণ্ডলের 
চারাঁট স্পষ্ট ভ্তর-_(১) ট্রপোগ্ফয়ার (২) স্ট্রাটোস্ফিয়ার (৩) আয়নোদফয়ার 
(৪) এক্সপোসার ৷ 

এই উপোচ্ফিয়ারের মধ্যে ৭৯% নাইট্রোজেন: ২৩% আঁক্সজেন এবং ২% 
আর্গন, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প রয়েছে_এবং এটা হলো প্রাণের 
উপয্য্ত পারবেশ ৷ স্ট্াটোস্ফিয়ার শ্তরে রয়েছে ওজনের (95০86) আঁস্তত্ব 
ঘা সূর্যের আঁত-বেগনী-রলশ্মিকে শোষণ করে {নিচ্ছে ৷ আয়নোঁম্ফয়ারে রয়েছে 
{্বদ্য;তাতহিত কণারা। এদের মাধ্যমেই বেতার তরঙ্গ প্রবাহিত হয়৷ 


৫২ জলা 


৪8! কোষ ও কলা ঃ 


জীবদেহের একক হলো জীবকোষ (০%]]) । যেমন একটা একটা করে 
ইণ্ট গেথে একখানা বাড়ী তৈরা হয় তেমাঁন অজস্র জীবকে৷ষের বন্ধনে জীবদেহ 
তৈরা হয়েছে ৷ উীন্তদ ও প্রাণীর কোষের মধ্যে এই কারণেই সাদৃশ্য, কেননা 
তাদের প্রাণ আছে । কোষের মধ্যেই প্রোটোপ্লাসম বা গ্রাণপঙ্ক বলে এক ধরনের 
জোঁলর মত পদার্থ আছে। উদ্ভিদ কোষে থাকে নিজাঁব কঠিন আবরণের 
কোষ প্রাচীর । যেহেতু উান্ভদের সঙ্গে প্রাণীর পার্থক্য আছে সেই কারণেই 
প্রাণীকোষে এই নিজাঁব কোষ প্রাচীর নেই। প্রাণপত্ককে ধরে রাখার জন্যে 
কোষের চারপাশে প্রাজমালিমা নামে স্বচ্ছ ভেদ্য সজীব পদার্থ আছে। অবশ্য 
এই প্রাণপহ্কের 'বাভনন অংশকে নানা পাঁরভাষা দিয়ে চাহনত করা হয়েছে । 
এই কোষের মধ্যেই রয়েছে নিউক্লিয়াস । এর মধ্যেই বংশগাঁতর সব রকম বৈশিষ্ট্য 
‘বিদ্যমান ৷ 

প্রত্যেক উদ্ভিদ বা প্রাণী একাঁট মাত্র কোষ দিয়ে জীবন শুর; করে। কিন্তু 
উচ্চ শ্রেণীর. উদ্ভিদ ও প্রাণীর জাবনযান্রা প্রণালী খুবই জাঁটল, তাই নানা 
ধরনের কাজকর্মের কোষগননলর শ্রম-বভাজন প্রয়োজন হয়। এক এক রকম 
কোষ এককভাবে বা বুস্তভাবে এক-এক রকমের কাজ করে। 'বাভন্ন রকম 
কাজ করার জন্যে কোষগনালর বিভিন্ন ধরনের আকৃতি হয়? তাই সংঘবদ্ধভাবে 


যে-সব কোষগ:়ল একই রকমের কাজ করে তখন তাদের বলা হয় কলা 
( Tissue ) 


৫1 খনিজ পদার্থ ৪ 


সাধারণভাবে একটি খানজের জন্ম হয় গালত ম্যাগমা থেকে । তবে 
কেলাসন ( Crystallisation ) এবং পৃথবীকরণ হলেই খানজের জন্ম হয়৷ 
এ ছাড়া গ্যাসীয় পদার্থ থেকে কিছ্বা আগেকার কোনো খনিজ বা শিলা থেকে 
রূগান্তরের ফলেও খনিজের জন্ম হয়। তবে খানজের উৎপত্তি যে-ভাবেই হোক 
না কেশ তাতে তাপ, চাপ এবং তরল বায়বীয় পদার্থের খুবই উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকা থাকে। লোহা, তামা, দস্তা ইত্যাদি হলো অজৈব খাঁজ পদাথ’, 
আবার কয়লা হলো জৈব খনিজ পদার্থ। 


৬৷ ঘনান্ক ৪ 


কোনো পদার্থের নিদিষ্ট আয়তনে কি পারমাণ বস্তু আছে তা ঘনাঙ্কের 
এককে প্রকাশ করা হয়। যে কোনো পদার্থের এক ঘন সৌন্টামটার আয়তনে 


যত গ্রাম বস্তু আছে তা-ই হলো বস্তুটির ঘনাৎ্ক ( Density ) ৷ 


৭1 নিরক্ষৰৃত্ত ঃ 


যাকে পাঁথবাঁর মেরুদণ্ড বলা হয়ঃ আসলে সোট একটি কাঁল্পত রেখা ৷ 
এই কাঁল্পিত রেখার দর প্রান্ত শেষ হয়েছে দুটি স্থির নাট বিন্দৰতে। 
উত্তরের (বন্দ: হলো উত্তর মের; বা সমর: দাঁক্ষণের বিন্দৰ হলো দাক্ষণ মের; 
বা কুমেরু। এই দুট মেরহাবন্দ;: থেকে সমান দূরত্বে আরও একটি রেখা 
কল্পনা করা হয়েছে । এই রেখাটি পরর্ণবৃত্ত, কেননা পৃথিবীর আকারটাই 


তো গোলীয় এই কাঁজ্পত রেখাঁটকে বলে বিযুবরেখা বা নিরক্ষরেখা । 
A 


৮1 পর্যায়-সারণী ( Periodic table ) 8 টা 
[| 


মৌলিক পদাৰ্থগ:্লির পারমাণবিক সংখ্যার হিসেবে তৈরী একটা ছক-কাটা 
পধণয়ক্রগিক তালিকা ৷ বাভন্ন পদার্থের গণ ও ধর্মের যে পৌনঃপোৌনিক 
পর্যীয়ররম দেখা যায় সে সম্পর্কে বিজ্ঞানী মেণ্ডোলফ (রুশ বিজ্ঞানী) এক 
সুসদ্বন্ধ সত্ৰ নির্ধারণ করোছলেন, যা পিৱিয়াডক-ল নামে পাঁরাচত। 


৯1 মৌলিক পদার্থ ও যৌগিক পদার্থ ই 


যে-সব পদার্থ একই ধরনের পরমাণুর সমবায়ে গাঠত এবং কোনো রকম 
বিশ্লেষণে যে পদার্থে অন্য কোনো গুণ বা অন্য কোনো ধর্মের অণুপরমাণদ 
সেলে না তাদেরই বলে মৌলিক পদার্থ (Element ) ৷ পাঁথবীতে মোট ৯২টি 
মৌলিক পদার্থ পাওয়া গিয়েছে। 

দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের রাসায়ানক 
সৃষ্টি হয় তাদের বলে যৌগিক পদার্থ । যেমন, জল! 
ও একভ গর আঁক্সজেনের রাসায়নিক 'বাকরয়ায় জলের উৎপান্ত। 


{বাৱিয়ায় যে-সব পদার্থ 
দু'ভাগ হাইড্রোজেন 


৫৪ 3 জল 


১০1 শিলা ঃ 


ভূত্বক কঠিন পদার্থ দিয়ে তৈরী। এই কাঁঠন পদার্থ মূলতঃ খাঁনজ 
‘পদাৰ্থ ৷ কখনও কোনো বিশেষ একাঁট খানজ পদার্থ আবার কখনও অনেবগীল 
খনিজ পদার্থের সংামশ্রণে শিলা তৈরী হয় ৷ তবে খাঁনজ পদার্থের যেমন একাঁট 
বিশেষ রাসায়নিক রূপ থাকে শিলার বেলায় কিন্তু তা থাকে না। শিলার 
তিন রূপ ঃ পালল শিলা, আগ্নেয় শিলা, রুপান্তারত শিলা । 


১১ ৷ স্ফটনাক্ক ঃ 


একট 1নাদ্ট উষ্ণতায় তরল পদার্থ ফুটতে থাকে। তাই কোনো তরল 
পদার্থ চ্বাভাবক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে যে উষ্ণতায় ফুটতে আরম্ভ করে তাকেই 
সাধারণভাবে তার “স্ফুটনাত্কের উষ্ণতা’ বলা হয়। 


১২ ৷ হিমাঞ্চ 8 
সাধারণ বায়ঃমণ্ডলের চাপে যে নিৰ্দিষ্ট নিয় উষ্ণতায় কোনো তরল পদার্থ 


ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে জমতে শ:র করে তা-ই হলো তরল পদার্থের হিমাৎ্ক । জল 
জমে বরফ হয় ০" সোণ্টগ্রেড উষ্ণতায় । 


